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ভূমিকা র 

স্নাতক পর্যায়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ইতিহাসরে পাঠা তালিকার অন্তু ক্ত 
করে, ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্ধালয় একটি নতুন দৃষ্টান্তের হৃষ্ট 
করেছে বলেই আমার বিশ্বাস । ইতিহাস মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সার্বিক ইতিহাসের 
পাশাপাশি ক্ষুদ্র এবং নাতিক্ষুদ্র অঞ্চলগুলির ভূমিক! সঠিক অনুপাতে বিশ্লেষণ 
ন! করলে ইতিহাস-চর্চার গভীরতা! অনেকাংশে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নবজাতক 


এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম নির্মাতাগণ স্বাতক (সাক্মানিক ) স্তরেই ছাত্র- 


ছাত্রীদের আঞ্চলিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করাবার কাজটিকে যথাযথ 
গুরুত্ব দিয়ে নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি এবং দূরদর্শীতার, পরিচয় দিয়েছেন 

সামগ্রিক বাংলার ইতিহাসে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা, বিশেষতঃ মেদিনীপুর 
জেলার গুরুত্ব অনন্বীকার্ধ। এই অঞ্চলের প্রাচীনতম যুগ্ন থেকে ১৯৪৭ খষ্টাব 
পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাসকে প্রণিধানযোগ্য করে তোলা একটি আকর্ষণীয় অথচ 
জটিল কাজ। অতি প্রাচীন এবং প্রাচীন যুগের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ 
করা৷ অধিকতর দুরূহ । এই গুরু দায়িত্বট পালন করতে অগ্রসর হয়ে ডাঃ 
কাস্তিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত তার নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন 

বল! বাহুল্য, বিষয়টি, সম্পর্কে উপযোগী পাঠ্য পুস্তকের অভাব রয়েছে। 
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্র বস্র গ্রন্থখানি একমাত্র নির্ভরযোগ্য পুস্তক ছিল, কিন্তু অধুনা 
এ পুস্তক পুণমুন্রণের অভাবে দুল্রাপ্য । শ্রীমান কান্তিপ্রসন্প আমার প্রাক্তন 
ছাত্র, এবং তমলুক কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ও একজন অভিজ্ঞ 
অধ্যাপক হিসেবে সুপরিচিত | মিশনারীদের বঙ্গদেশে শিক্ষাপ্রসাঁরের ও 
অন্তান্ত ক্ষেত্রে অবদান সম্পর্কিত তার গবেষণা-গ্রস্থাট বিদেশী গবেষকদেরও দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে উচ্চমানের প্রশংসা লাভ করেছে । তমলুক কলেজে দীর্ঘকাল 
অধ্যাপনার কাজে যুক্ত থাকায় মেদিনীপুর জেলা তথা দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাকে 
তিনি বিশেষভাবে জানার স্থযোগ পেয়েছেন । 

্রীমান কান্তিগ্রস্নর কঠোর পরিশ্রমের স্বাক্ষর বহনকারী দক্ষিণ-পশ্চিম 
বাংলার এই প্রাচীনকালের ইতিহাসটি শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে 
বিশেষভাবে আদৃত হবে। গ্রন্থথানিতে সাতটি সুপরিকল্পিত অধ্যায়ে স্স'তক 
পর্যায়ের পাঠ্যস্থচীকে আলোচনা করা হয়েছে । প্রাচীন যুগে বাংলার জনপদ 
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(vi) 
সমূহ থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যায়ে এ অঞ্চলের প্রাচীন যুগের সাংস্কৃতিক 
বিবর্তনের ধারাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। একটি পৃথক অনুচ্ছেদে স্থান 
পেয়েছে তাত্রলিপ্ের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ । 
এই পুস্তকটি ইতিহাসের (সাম্মানিক ) ছাত্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার 
“পাঠ্যপুস্তকের অভাব অনেকাংশে পূর্ণ করতে পারবে এই আশা! রাখছি। 


অক্টোবর, ১৯৮৬ ভূপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


য় 


০. 


নিবেদন 


নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৫ সাল থেকে স্নাতক সাম্মানিক 
স্তরে “দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের” ইতিহাস পাঠ্যাতালিকাতুক্ত হয়েছে। বিদেশে 
আঞ্চলিক ইতিহাস পঠন-পাঠনের চর্চা শুরু হলেও এ দেশে এই উদ্যোগ অভিনব । 
স্বাভাবিক কারণেই গতানুগতিক ধারা থেকে সরে আসার ফলে, তা নিয়ে 
প্রবল আলোড়ন স্থষ্টি হয়।. এর প্রথম প্রতিক্রিয়াটা হয়েছে শিক্ষক মহলে । 
তার কারণ খুবই সহজ, যে বিষয়টা পড়াবার জন্য ধার্য কর! হল, যে বিষয়ে কোন 
পাঠ্যপুস্তক নেই। পাঠ্যতালিকায় যে সব বইয়ের নাম আছে তারমধ্যে এখনও 
কিছু আছে যা কোনভাবেই ইতিহাস গ্রন্থ বল! চলে না। আবার এমন 
অনেক বই আছে যার উল্লেখ খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। র 

ঘটনাক্রমে কলেজে এ বিষয়টি পড়াবার দায়িত্ব আমাকে নিতে হয়। : 
স্বাধীনতার বছর কাথি কলেজে ছাত্রজীবন শুরু করে কর্মজীবনের গোড়! থেকে 
দীর্ঘ ৩০ বছরের উপর এ অঞ্চলেই কেটে গ্রেছে। এছাড়া ১* বছরের উপর 
“তাত্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র” প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনের কাজে যুক্ত 
থাকায় এ অঞ্চলের ইতিহাস গভীরভাবে জানবার ও চর্চা করার স্থযোগ ঘটে | 

তাই বিষয়টা পড়াতে গিয়ে প্রথমেই মনে হয়েছে, ধার! এই পাঠক্রম রচনা 
করেছেন তীর! খুবই আশাবাদী | প্রাচীনতম কাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৭ : 
সাল পৰ্যন্ত ঘটনাপ্রবাহকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'বছর সময়সীমার মধ্যে তৈরী করা 
খুব কষ্টসাধ্য, প্রায় অসম্ভবই বল! চলে । পাশের পাঠ্যক্রমে ভারতবর্ষের 
ইতিহাসকে যেমন ভাগ করা হয়েছে এখানেও সে রকম করলে ব্যাপারটা অনেক 
সহজ হত। এছাড়া বিস্তারিত পাঠ্যক্রম একটু অদল বদল করে লাজালে- 
তা আরও বিজ্ঞানসম্মত হত। এখানে দক্ষিণ-পশ্চিমবন্দের প্রাচীন ভৌগোলিক: 
সীমা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাতে কোন স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে না। 

যখন পড়াতে আরম্ভ করেছি, সে সময় আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের অদ্ধেয় 
শিক্ষক, বর্তমানে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে কথা হয়। : 
“আমার অন্থৃবিধের কথা সব শুনে বললেন, যখন বিষয়টা তৈরীই করছ তখন 
একট পাঠ্যপুস্তক লিখেই ফেল না? উনি জানতেন এর ঠিক কিছুদিন আগে 
পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষদের” একটি বই লিখে জমা দিয়েছিলাম । এই আলোচনার, 
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(viii ) 


পরেই লেখাটা আরম্ভ হয় এবং কলকাতার এক বিখ্যাত প্রকাশক সংস্থা তা 
ছাপতেও রাজী হয়। লিখতে গিয়ে দেখা গেল ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিষয়কে 
পুস্তক আকারে সাজাতে গিয়ে অনেক পরিশ্রম ও সময় লাগছে। তাই শ্রদ্ধেয় 
উপাচার্য মহাশয়ের পরামর্শেই যেমন যেমন তৈরী হচ্ছে তখন তেমন বিভিন্ন পর্বে 
(প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক) প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে । আশা করা যায় 
যতটা সম্ভব কম সময়ের ব্যবধানেই অন্ত পর্বগুলোও প্রকাশ করা যাবে। 

 খুন্ডকের এই পর্বের বিষয় সাজাবার পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলা পরশ়ে।জন 
মনে হয়। প্রথম অধ্যায়ে দক্ষিণ-পশ্চিমবন্ধের ভৌগোলিক পরিচয় দেবার পর 
এবানকার প্রাচীন অনপদদূহের বিবরণ প্রথমেই *তালিপ্ে শুধু উল্লেখ 
করা৷ হয়েছে। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাক্গুপ্ত, গুপ্ত ও. গুপ্তোত্তর, তৃতীয় অয গৌড়েশ্বর 

শশাংক ও তাঁর পরবর্তাঁ প্রাক্‌ পাল পর্ব, চতুর্থ অধ্যায়ে “পাল” এবং পঞ্চম 


টি অধ্যায়ে “সেন” যুগের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত ধারা বর্ণন। প্রসঙ্গে “দক্ষিণ-পশ্চিমবজের' 


লে এদের রাজনৈতিক সম্পর্ক ও যোগাযোগের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধর! 


ed হয়েছে। 


ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাঠা তালিকায়, ১, ২, ৪, ৭ প্রভৃতি অংশে উল্লিখিত বিভিন্ন 


রা  বিশিপ্ত বিষয়কে একত্রিত করে “তাত্্রলিপ্ত" সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক বিস্তৃত 


_ আলোচন! করা হয়েছে। 

সপ্তম অধ্যায়ে পাঠাতালিকায় ২য় অংশে যে প্রাচীন জনগোষ্ঠীর উল্লেখ 
আছে, তার সঙ্গে ১০ম অংশের পাল-সেন যুগের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস 
একদন্ধ বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে। জনগোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের পরই 
তাদের সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনের আলোচন! যুক্তিসঙ্গত 
বলে মনে হয়েছে । j 
'_ এ প্রসঙ্গে 'দক্ষিণ-পশ্চিমবদ্দের' তথা বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাসের বিশেষ 
একটি বৈশিষ্টোর উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন ৷, আর পূর্বযুগে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক 
অবস্থা কি ছিল, তা! সঠিক বলা সম্ভব নয় | মনে হয়" তখনকার বিভিন্ন অঞ্চলে 
স্বাধীন বা অর্থন্বাধীন: জনগোষ্ঠী বিষ্বমীন ছিল। : আর্যদের অধিকার পূর্বদিকে 
প্রসারিত হলে, তাদের দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গদেশের দিকে নিবন্ধ হয়। 
ও গু্ সমাটগণ বঙ্দদেশে এসেছিলেন ও কিছু কিছু অঞ্চল অধিকার করেছিলেন 


“বলে অনুমান করা হয়। সপ্ত পরবর্তী যুগে 'বঙ্গদেশের শক্তিশীলী রাজারা 


EAE গাও বা 


১4 


(ix) = 
শশাংক, পাল ও সেন) নিজেদের-রাজ্যসীমার বাইরে সাত্বাজ্য গঠনের স্বপ্ন 
দেখেছিলেন এবং তাতে অনেকে সফলও: হয়েছিলেন । অর্থাৎ সে সময় 
বঙ্গদেশের রাজারা ছিলেন অন্যান্য ভারতীয় রাজাদের মত সার্বভৌম ক্ষমতার 
অধিকারী ৷. তীরা কারো অধীন ছিলেন না. প্রাচীন বঙ্গদেশের বাজনীতির 
4 IY AFCO Ee C2 স্থচনা 
থেকেই এর পরিবর্তন ঘটতে থাকে । 

“ক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে'র ইতিহাসের পাঠ্স্থচী নিয়ে মনে নান! প্রশ্ন টি 
এখনও কিছু আছে। তবে গভীরভাবে অনুশীলনের ফলে একট! বিশ্বাস বদ্ধমূল 
হয়েছে যে, ঠিকভাবে অধ্যয়ন করলে এতে বঙ্গদেশের সামগ্রিক: ইতিহালের ধার! 
খুব ভালে! করে অন্থধাবন করা ষাবে। এ ভাবে নানার 
পাঠ্যক্থচীতে একেবারেই ছিল না) - 

পরবর্তী পর্যায়ে স্নাতকোত্তর স্তরে গস ৰ 
পাঠনের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই থাকবে আশা করা বায়। সেক্ষেত্রে ‘দক্ষিণ-পশ্চিমবন্জের 
ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে নানা বিষয়ে, উচ্চতর গবেষণার স্থযোগ আসবে। এই 
ধরণের একট! পরিপূর্ণতার মধ্য দিয়েই এই পাঠক্রম চালু করার সত্যিকার . 
সার্থকতা । এই পাঠ্যক্রম সমগ্র ব্ষদেশের ইতিহাসের বৃহতর- পটভূমিকাতেই 
একমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে'র ইতিহাস, পাঠ ক্র! সম্ভব৷ বৃহত্তর যে পটভূমিকা। .. 
বাদ দিয়ে, এই অঞ্চলের ইতিহাসের "গতি বা প্রতি কিছুই বোঝা ব৷ 
বোঝান একেবারেই সম্ভব নয়। ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমবন্ের ইতিহাস পঠন- 
পাঠনের অর্থই হচ্ছে ব্দেশের ইতিহাসের সামগ্রিক ধারাকে আরও গভীরভাবে 
'জানা। 

এই পুস্তক রচনাকালে বহু শ্রদ্ধাভাজন, বন্ধুস্থানীয় পি 
কাছে বুদ্ধি, পরামর্শ ও অকাতির সাহায্য পেয়েছি । এদের সকলের কাছে আমি 
কৃতজ্ঞ । এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন, অদ্ধেয় অধ্যাপক কল্যাণকুমার . 
গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক কল্যাণকুয়ার দাশগুপ্ত, অধ্যাপক সুনীল দাশগুপ্ত, 
অধ্যাপক কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক চিত্র অধিকারী, অধ্যাপক বিনয় - 


চৌধুরী, অধ্যাপক কল্যাণ রুদ্র, অধ্যাপক পশুপতি দাশগুপ্ত ও দীপ রায়. 


চু 


এবং শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায় । | 
আমার স্নেহভাজন ছাত্র শীরাণীত্রত ত্রিপাঠীর রদ 


রহ কাজ এত কম সময়ে কিছুতেই করা সন্তব হত না। 


আমাদের কলেজের গ্রস্থকীরিক নমল বাহ হর আমাৰ 


(x) 


অত্যাচার সব সময়ই হাসিমুখে সহ করেছেন। এছাড়া বিশেষভাবে বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ ও অন্যান্য পাঠাগার থেকেও সব সময় সাহায্য পেয়েছি। 

অদ্ধেয় উপাচার্য শ্রীভূপেশচন্্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকের দীর্ঘ ভূমিকা 
লেখায় আমি খুবই কৃতজ্ঞ । তাঁর পরামর্শ ও উৎসাহ ছাড়া এই কাজে হাত 
- দেবার কথা হয়ত চিন্তাই করতাম না। 
আমার স্ত্রী অধ্যাপক শুভা সেনগুপ্ত ও পুত্র শ্রীমান অরিজিৎ সেনগুপ্তও 
সবসময়ই এই কাজে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। 

বিখ্যাত কে পি বাগচী: প্রকাশনার কতৃপক্ষ বিশেষ করে কনকবাবুর কথা 
বিশেষভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। তাঁদের উৎসাহ ও আগ্রহেই এই পুস্তক 
ছাপান সম্ভব হচ্ছে। 

সবশেষে সহকর্মী অধ্যাপকমগ্ডলী ও ছাত্র সমাজের কাছে একটি আবেদন 
রাখব। বহু প্রামান্ত গ্রন্থ এবং গবেষণালব্ধ তথ্য আহরণ করলেও এই পুস্তকের 
পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব । সে ক্ষেত্রে কোথাও কিছু ক্রটি 
বা বিচ্যুতি থাকতেই পারে। বিশেষ করে এইটি যখন এ বিষয়ে একটি প্রথম 
প্রয়াস। সে রকম কিছু নজরে এলে আমাকে জানালে বাধিত হব। যাঁদের 
কথ। মনে রেখে বইটি লিখতে উদ্যোগ নিয়েছি, তীদের কাছে যদি এটি গ্রহণযোগ্য 
হয় তাহলেই সকল পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব । 
১৭, ১১, ১৯৮৬ কান্তিপ্রস্ন সেনগুপ্ত 
২৯এ, পণ্তিতিয়া রোড 
কলিকাতা ৭০০০২৯ 


"৪২-৫৬৩৭ 


সূচীপত্র 


পৃষ্ঠা 

ভুমিকা v 

নিবেদন vii 

প্রথম অন্যান্স প্রাচীন ভৌগোলিক সীমা - ১ 
দক্ষিণ-রাঢ় সুহ্ম ৩) বঙ্গ ৫) তাত্রলিপ্ত ৭ 

ছিভীয় অন্যান $ প্রাচীন ইতিহাস বি 
গুপ্তযুগ ১৩) গুপ্ত পরবর্তী যুগ ১৬ 

ভুভীক্স অন্যাস € গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের শাসন ২২১৩২ 

১: শশাঙ্ক পরবর্তী ও প্রাক পালযুগ ২৭ 

৮ভর্থ অন্যা্স $ পাল যুগ ৩৩৫৫ 
গোপালদেব ৩৩; ধর্ষপাল ৩৪) দেবপাল ৩৫; পাল 
সাত্রাজোর পতন ৩৭) মহীপালের নেতৃত্বে পাল সাম্রাজ্যের 
পুনরভ্যুথান ৪৩; পাল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন ৪৫; পাল 
রাজাদের সাময়িক পুনরত্যুখান ৪৭) রামপাল ৪৯; পাল 
সাম্রাজ্যের পতন ৫৩ 

পঞ্চম ভ্যান $ সেন যুগ ৫৬৬৭ 


বিজয় সেন ৫৮; বল্লাল সেন ৬১; লক্ষ্মণ সেন ৬৩ 


অন ভ্যান $ তাআঅলিগু £ নামকরণ ও ভৌগোলিক 

সীমা ৬৮১০৯ 
প্রাচীন মহাকাব্য ও অন্তান্য গ্রন্থে তাত্রলিপ্তের উল্লেখ ৭১; 
পৌরাণিক কাব্য ৭৩; জৈন, বৌদ্ধ ও অন্তান্য সাহিত্যের & 
বর্ণনায় তাশ্রলিপ্ত ৭৫; বন্দরনগরী তাত্রলিপ্চ ৭৯) বাণিজা 

কেন্দ্র হিসাবে তাত্রলিপ্ত ৮০; বহির্দেশীয় পথ ৮০; উত্তর 
পূর্বাভিমুখী পথ ৮১ অন্তর্দেশীয় নদীপথ ৮২ ; বহির্দেশীয় 

সমুদ্রপথ ৮২; তাত্রলিপ্ত, আরাকান, যবদ্বীপ, মালয়, ব্রহ্ম 


৮ 


(xii) 


এবং স্বর্ণদ্বীপ পথ ৮৩; তাম্রলিঞ্চের রাষ্ট্রীয় পট পরিবর্তন ৮৪; 
তাত্রলিপ্রের প্রাকৃতিক বর্ণনা ও অধিবাসীদের সম্পর্কে মন্তব্য 
৮৫ ॥ তাত্রলিপ্তের সমৃদ্ধি ৮৯ ব্যবসা বাণিজ্যের বিনিময় 
রীতি ৯৩) তাত্রলিপ্ত অঞ্চলে প্রত্বতাত্বিক অনুসন্ধান ও 
তাহার মূল্যায়ন ৯৭ 
সপ্তম অন্যাস 2 জনগোষ্ঠী ও তাহাদের সাংস্কৃতিক 
বিবর্তন ১১০-১৫১ 
আর্য” সভ্যতার প্রসার ১১১; দক্ষিণ-পশ্চিমবন্গের বাঙ্গালীর 
নৃতাত্বিক পরিচয় ১১৫; জাতি ও গোষ্ঠী ১১৬১ সামাজিক 
_ জীবন ১২৩; অর্থনৈতিক অবস্থা ১২৩) [এন 
9:815 ১২৪) বাণিজ্য ১২৬; প্রাচীন মুদ্রা ১২৬; ধর্ম ১২৭; 
শিল্পকল। ১৩৬; প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ১৪৪ 
বংশপঞ্জী ঃ পাল ও সেন ) ১৫২-১৫৫ 
গ্ৰন্থপঞ্জী ১৫৬-১৫৮ 


শ্রম অন্যাস 


প্রাচীন ভৌগোলিক সীমা 


দক্ষিণ-পশ্চিমবন্ধের ভৌগোলিক সীমা নির্ধারণ করিতে গেলে তাহা সমগ্র 
ব্দেশের প্রাচীন ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যেই করিতে হইবে । 

প্রাচীন বঙ্দদেশের ভৌগোলিক সীমানা মোটামুটি উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে 
বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ব্রন্ধদেশ ও পশ্চিমে সথবর্ণরেখা নদা পৰন্ত প্রসারিত ছিল 
বলিয়া 'মনে করা হয়। অতীতকালে বঙগদেশকে প্রকৃতি মোটামুটি চারিটি: 
প্রধান ভাগে ভাগ করিয়াছিল। যাহা অনেক সময় প্রাচীন বাঁজনৈতিক' 
বিভাগের সঙ্গে প্রায় সমতুল্য । গঙ্গার উত্তর এবং ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমে বিস্তীর্ণ 
অঞ্চল তখন পুগুবর্ধন নামে পরিচিত ছিল। বিখ্যাত বরেন্দ্র অঞ্চল ছিল 
ইহার অন্তর্গত। ভাগীরথীর পশ্চিমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নাম ছিল বর্ধমানভুক্তি,' 
ইহার অন্তর্গত ছিল বিখ্যাত রাচ অঞ্চল। ভাগীরথী প্মা ও নিয় ব্পুত্র ও: 
মেঘনার মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলা হইত বঙ্গ |: টলেমী ও প্রিনির মতে এইখানেই' 
ছিল 'বিখ্যাত গঙ্গারিডি অঞ্চ। কাঁলিদাসের বর্ণনায় ইহাঁকেই “বঙ্গ” বলা 
হইয়াছে । কালিদাসের মতে এই অঞ্চলে নৌ পরিচালনায় দক্ষ লোকেদের 
বাসস্থান ছিল। মেঘনার পূর্বদিকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত অঞ্চলকে বলা হইত সমতট | 
অবশ্ঠ খুব স্বাভাবিক কারণেই প্রকৃতির দ্বারা বিভক্ত এই এ “রি, 
রেখা মাঝেমীঝেই পরিবর্তিত হইত! 

বঙ্গদেশের প্রকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল ইহার নদী সমূহ । ইহাদের মধ্যে 
পুত্র এবং গঞ্গা তাহার শাখা প্রশাখার দ্বারা বঙ্গদেশের সমস্ত অঞ্চল আবৃত 
করিয়া রাখিয়াছে এবং ইহা বঙ্দদেশের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । নদী 
৮542982794৮ 4. 
পরিবর্তনের কারণ হইয়াছে । 

গন্দ। বিহার হইতে রাজমহল পাহাড়ের নিকট বন্গদেশে প্রবেশ করিয়াছে 
এইখানকার দুইটি সংকীর্ণ গিরিপথ (তেলিয়াগড়ি ও লক্রিকলি) ছিল বাহিরের 
আক্রমণ হইতে বঙ্গদেশ প্রতিরক্ষা প্রধান কেন্্র। ' গঙ্গা বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়। 
গৌঁড়ের দক্ষিণ দিক দিয়া আরো প্রবাহিত হইবার পর ছুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। 
তাহার একটি শাখা প্রথমে ভাগীরথী ও পরে হুগলী নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত 


২ দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস 
এবং অন্ত শাখা পদ্মা নামে দক্ষিণ পূর্বদিকে প্রবাহিত। এই পদ্মা দিয়াই 

গঙ্গার প্রধান জলপ্রবাহ চলিয়া৷ যায় । 

গঙ্গার নিষ্শাখা ও পদ্মার নিয়শাখায় পরে বহু নদী মিশিয়াছে। তাহার 

মধ্যে অণয় প্রধান ॥ এই জলধারা) হগলীর ত্রিবেণীর নিকট তিনভাগে বিভক্ত 
হইয়াছে। তাহার একটি সরস্বতী সাতগাও (পূর্বেকার সপ্তগ্রাম) এর 
ৃক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত, অপরটি মুন! দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত | মধ্যেকার 
প্রধান শাখাটি প্রথমে ভাগীরথী পরে নীচের দিকে হুগলী নামে কলিকাতা 
হইতে আনি, কালিঘাট, বাকুইপুর, মগরা হইয়া সমুদ্রে মিশির্াছে। 

fi অনেকে মনে করেন সরস্বতীর প্রবাহ বর্তমান তমলুকের নিকট আসিয়া 
রপনারায়ণ দামোদর ও অন্যান্য অনেক ছোট নদী প্রবাহের সহিত মিশিয়াছে 
বায় অষ্টম শতাব্দী নাগাদ সরস্বতীর এই প্রবাহমুখে পলি জমিতে থাকে এবং 
সম্ভবত সেইজন্য বন্দর নগরী তাত্রনিপ্ধের গৌরবলুপ্ত হয় এবং তাহার স্থান 
ডী অধিকার করে সাতগীও বাসপ্রগ্রাম। চতুর্দশ হইতে যোড়শ শতাব্দীর মধে 
ভাগীরথীর োতধারা, পরিবর্তিত হওয়ায় সপ্তগ্রামের গৌরবও অস্তমিত হয়, 
তাহার স্থান প্রথমে অধিকার করে হুগলী ও পরে কলিকাতা । সরস্বতী নদী 
বর্তমানে মৃত এবং ভাগীরথী ও হুগলীও পূর্বেকার গতি পরিবর্তন করিয়াছে 
) বঙ্দেশেরগ্রাক্কৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের উপর নদী প্রবাহের (বিশেষভাবে 
গঙ্গা ওব্রবগূ) গরভাব অপরিসীম । এই দুইটি নদীর শাখা। প্রশাখা ব্দেশের 
ভাগ্য নির্ণয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিযাছে। 

{বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে. সঙ্গে নৃতন করির। বিভিন 

অঞ্চলের সীমারেখ টানা হইত । সেইজন্ত প্রাচীন যুগে সমগ্র বঙ্গদেশের একটা! 
বিশেষ নাম দেখা যায় না| ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। 
যেমন উত্তরবঙ্গে পু, ও বরেন্দ ( বরেন্দ্র ), পশ্চিমবঙ্গে রা ও তাম্রলি্ত, দক্ষিণ 
ও পুর্বে বঙ্গ সম্তট, হর্কেল এবং বন্ধাল প্রভৃতি দেশ ছিল। উত্তর 
পন্চিমব্গের কতকাংশ আবার গৌড় নামে সুপরিচিত ছিল। ইহাদের শীমা 
ও বিস্তৃতি সঠিকভাবে নির্ণর করা সম্ভব নয়। কারণ বিভিন্ন সময়ে তাহার 
হাম বা বৃদ্ধি পাইত ৷" 
4 মধ্যযুগে সম্ভবতঃ ঝ্গলা নামের উৎপত্তি হইয়াছিল। আবুল কজলের 
মতে, এই দেশের প্রাচীন নাম ছিল বন্দ । এই দেশের রাজার প্রাচীনকালে 
প্রকাণ্ড ও বিস্তৃত “আল” ( বাধ) নিৰ্মাণ করিতেন | মনে হয় ইহার জন্যই বাঙ্গাল 
বা বাঙ্গলা নামের উৎপত্তি; অবশ্য এ অন্যান সত্য নাও হইতে পারে।২ 


ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সীমা ভূ-প্রকৃতি, জনবসতি ও ভাষার সমতার. 
দ্বারা নির্গিত হয়। জনবসতি 'ও ভাষার এঁক্যের মাধ্যমে বঙ্গদেশের নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্য একদিনে গড়িয়া উঠে-নাই। নান! ঘটনার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে দানা : 
বাধিতে আর্ত করিয়া মধ্যযুগে পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশের, বিভিন্ন 
জনপদরাষ্্র পু, গৌড়, সুন্ম, রাঢ়, তাত্রলিপ্ত, সমতট, বন্ধ, বঙ্গাল, হরিকেল 
প্রভৃতি নিজস্ব রাষ্টন্বাতস্ত্য বিলোপ করিয়া এক অখণ্ড ভৌগোলিক রাষ্ট্রীয় ক্য-.. 
বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এক বঙ্গ বা. বাংলা নামে: খন অভিহিত হইতে আরম্ভ 
করিল বঙ্গদেশের ইতিহাসের প্রথম পর্ব তখন প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে।* ... 

প্রাচীন বন্ধদেশের সামগ্রিক এই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের . 
সীমানা যথাষথভারে নির্ধারণ করা খুব সহজসাধ্য নহে। কারণ বারেবারেই 


নানা রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সীমারেখা! নৃতন করিয়া টানিতে . 


হইয়াছিল। তবে মোটামুটিভাবে প্রাচীনকালে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক 
সীমা একদিকে, নিয় দামোদর হইতে অন্যদিকে রূপনারায়ণ হইয়া সমত পর্যন্ত 
প্রসারিত ছিল বলিয় মনে হয়। এই সীমারেখার মধ্যে প্রাচীনকালে বিখ্যাত. 
জনপদ যথা রাড, , হুঙ্গ, ও বঙ্গ অন্ততুক্তি ছিল বলিয়া! মনে করা হয়। কারণ 
প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যগুলিতে ও পুরাণে এবং বৌদ্ধ কাব্যগ্রন্থ ও জাতক .. 
কাহিনীতে যে সব ঘটনার বর্ণনা আছে তাহাতে এইরূপ মনে করার যথেষ্ট 


- সঙ্গত কারণ আছে। 


দক্ষিণ-রাঢ সুক্ষ 


কালিদাসের রঘুবংখ কাব্যে রঘুর দিগ্বিজ় সম্পর্কে স্ক্গদের উল্লেখ আছে রঙা 


করি সথন্ম বংশীয়দের বেতসলতার সহিত তুলন! করিয়াছেন ইহাতে তাহাদের 
লোকপ্রক্ৃতি সম্বন্ধে ই্দিত আছে কিনা.বলা শক্ত । ” 

মহাবীর ও তাহার কয়েকজন শিল্পকে ধ্গ্রচারের জন্য রাঢ় দেশে ও নু. 
ভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। (আঃ খুরঃ পূর্ব: ষষ্ঠ শতক )।  জৈনদের 
ধর্মগ্রন্থ “আচারঙ্গ সুত্রে” ইহা বর্ণিত আছে। এই কাহিনীতে এই অঞ্চলের. 
অধিবাসীদের রূঢ় আচরণ ও কুখান্য ভক্ষণের ইন্দিত দিয়াছেন। “আরম 
মূলক” শ্রন্থে (অষ্টম শতক ) পুণ্ডের ভাষাকে - আন্মভাষা বলা [হইয়াছে। ৷ 
মহাভারতে সমুদ্র তীরবর্তী অধিবাসী বঙ্গদের ফ্রেচ্ছ এবং ভাগবত পুরাণে 
সুহ্মদের “পাপ” কোম বলা হইয়াছে। “বোধায়ন ধর্মন্ত্রে” মধ্যদেশ বা 
ধাবর্ত হইতে বেশে গিয়া ফিরিয়া আপিনে প্রাশচিত বিধানের থা 


8 দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস = 


আঁছে। এই দুই দেশ “অশিষ্ট” ভূমির অন্তত | অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন 
আর্ধ সংস্কৃতি সম্পন্ন লোকেদের আর পূর্বজাতির ভাষা, সংস্কৃতি ও আচার, 
ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ছিল না! এবং তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ব| ভক্তি- 
একেবারেই ছিল না! ফলে তাহাদের ইহারা খুবই অবজ্ঞার চোখে দেখিতেন 1” 
৷ নবম-দশম শতাব্দী হইতে রাঢ়ের দুইটি স্থম্পষ্ট বিভাগ দেখা যাইতেছে। 
উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ বা যাহা প্রাচীনকালের মোটামুটি বজজ ঝা ব্র্মভূমি ও. 
স্বন্মতূমি। বীজেন্্র চোলের তিরুমলৈ লিপিতে (একাদশ শতাব্দী) উত্তীর 
লাঢ়ম (উত্তর রাঢ়) এবং তক্কন লাটম (দক্ষিণ রাঢ়) নাম পাওয়া] যায় । 
অনুমান হয়; বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমা, সমগ্র বীরভূম জেল৷ 
ও বৰ্ধমান জেলার কাটোয়! মহকুমার উত্তরাংশ লইয়া উত্তর রাঁটের গঠিত ছিল। 
মোটামুটি অজয় নদী এই উত্তর ঝাটের দক্ষিণ সীমা ও দক্ষিণ রাঢ়ের উত্তর সীমা । 
; দক্ষিণ বাঢ় অঞ্চলের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে বাক্পতি 
মুগ্ধের এক লিপিতে'। ইহার দশ বছর পর শ্রীধর আচার্য লিখিত “স্যায়কন্দলী” 
গ্রন্থে (3৯১) ও ইহার উল্লেখ আছে। কৃষ্ণমিশ্রের “প্রবোধচন্দ্রোদয়” নাটকে: 
(একাদশ দ্বাদশ শতক ) চোলদের লিপিতে (১০২৩/২৫ ),' মধ্য প্রদেশের 
অমবরেশ্বর মন্দিরের মান্ধাতা লিপিতে যাহ সম্ভবতঃ হলাষুধ রচিত, ও কবিকক্কন 
মুকুন্দরামের “চণ্ডীমঙ্গল” দক্ষিণ রাঢ়ের উল্লেখ আছে। 
এই সমস্ত তথ্যান্ুসারে বর্তমান হাওড়ার ভরমুট, হুগলী জেলার নবগ্রীম ও 
বর্ধমান জেলার দামুন্তা দক্ষিণ রাটের অন্তর্গত ছিল । দামুন্তা দামোদর নদের 
পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই বর্ণনা হইতে মনে হয় অজয় ও দামোদর নদের 
মধ্যবর্তী বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িরা প্রাচীন রাঢ় অবস্থিত ছিল। 
.. ইহীর'দক্ষিণ সীমান্ত দামোদর অতিক্রম করিয়া, আরামবাগ মহকুমার অভ্যন্তর' 
পর্যন্ত প্রসারিত ছিল! “দিথিজয প্রকাশে” লিপিবদ্ধ প্রাচীন ওঁতিহ অনুসারে 
রাঢ়ভূমির উত্তরে দামোদর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল বল! হইয়াছে । দক্ষিণ রাঢ়ের 
নিকটবর্তী একই রাজবংশের অধীন অপর একটি অঞ্চলের কথা বলা হইয়াছে। 
a RN মান্দারণ অঞ্চল 1৫ 
একোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে গঙ্গার উত্তর ভাগ রাঢ় দেশের অস্তভু ক্র বলিয়া 
বর্ণিত: হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ রাঢ় দেশ গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগে 
সীমাবদ্ধ ছিল। রাটের অপর নাম জুন্ধ। রাঢ়ের দক্ষিণে বর্তমান মেদিনীপুর 
জেলার: তাত্রলিপ্ত ও দন্তভু।ক্ত দুইটি দেশ ছিল। ৮৪৮ ১১ 
. কখনও বা রাঁটের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত 1৬ 


(প্রাচীন ভৌগোলিক সীম। ne 


বাড় জনপদের দুইটি বিভাগের মধ্যে স্থন্ম বিভাগ প্রসিদ্ধ এবং সম্ভবত 
প্রাচীনতর ॥ স্থন্ষের উল্লেখ আছে কর্ণ ও ভীমের দিখ্বিজয় প্রসঙ্গে |: কর্ণ সুন্ধ, 
“পুণ্ড, ও বঙ্গজনদের পরাজিত করিয়াছিলেন । ভীমের দিগ্বিজয় প্রসন্ধে তাহার 
'পুণ্ড+ বঙ্গ, তাঅলিপ্ত প্রভৃতি স্থন্গ 'জনপদ রাজাদের পরাজয়ের কথা আছে। 
“দশককুমাঁর চরিতে” তাত্রলিপ্তকে স্থন্ষের অন্তর্গত বলা হইয়াছে । কালিদাস 
ঘুর দিপ্বিজয় প্রসঙ্গে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় রঘু গঙ্গ। 
ভাগীরথীর পশ্চিম তীর দিয়! দক্ষিণ সাগরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
ইহারই দক্ষিণ অংশের ভূ-ভাগ স্থন্ম নামে পরিচিত ৷, ধোয়ীর “পরনদূত” 
কাব্যে গঙ্গার তীরবর্তী কক্ষের উল্লেখ আছে এবং এই দিকে গঙ্ধা-যমুন! সঙ্গমে 
ত্রিবেণী অতিক্রম করিয়। লক্মণসেনের রাজধানী বাইবার পথের ইঙ্গিত আছে 
ইহা হইতে অনুমান হয় গঙ্গা-ভাগীরখীর পশ্চিম তীরস্থ দক্ষিণ ভূভাগ (বর্তমান 
বর্ধমানের দক্ষিণ অংশ এবং হুগলী জেলার বহু অংশ এবং হাওড় জেলার 
কিছু অংশ) প্রাচীন স্থহ্ম । ইহাই পরবর্তীকালের দক্ষিণ রাঢ়। মহাভারতের 
টাকাকারের মতে স্থহ্গ এবং রাঢ় এক এবং সমার্থক, হয়ত তখন স্ুস্মের প্রভাব 
-রাঢ় দেশ পর্যন্ত বিস্তুত ছিল | যেমন “দশকুমার রচিত” লেখকের মতে সেই সময় 
এই প্রভাব তাত্রলিপ্ত পর্যন্ত বিস্তত হইয়াছিল ।: কিন্তু সাধারণত বাঁ়ভূমির 
দক্ষিণতম অংশই সুন্মভূমি নামে পরিচিত । বৌদ্ধ পালি গ্রস্থেও ুম্মানের উল্লেখ 
আছে কিন্তু তাহার অবস্থিতির কোন ইঙ্গিত নাই।' 


বন 

oe 58 কোন উল্লেখ নাই। পর্বর্তা বৈদিক 
সাহিত্যে ( ( তের ব্রাহ্মণ) আর্ষ অধ্যুসিত অঞ্চলের বাহিরে বলিয়। বঙ্- 
দেশের অধিবাসীদিগকে. দ্য নামে অভিহিত ক্র হইয়াছে। কেহ কেহ 
বাঙ্গালী জাতির উল্লেখ “ওরে আরণ্যক” এহে আছে মনে কেন এই 
গ্রন্থে একটি শব্দের শেষে বঙ্গ-মগ্রধ কথাটির উল্লেখ আছে। কিন্তু এইসব তথ্যের 
উপর নির্ভর করিয়া কোন কিছু নিশ্চিন্ত ধারণা পাওয়া খুবই. কঠিন lj 

বঙ্গদেশের নিশ্চিত উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায় প্রাচীন মহাকার্য ও বর্ম 


সংস্কৃতিগত দিক হইতে তিনটি ভ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ইহাদের মধো 
পবিভ্রতম বিভাগ আৰ্যবর্ত, তাহার. পরে মধ্যাঞ্চল :এবং ইহার সর্বশেষ প্রান্ত 
f জবমিত তিনি? রিড দি 9০০ 


oa দক্ষিণপশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস 


বাঙ্গালীদের উল্লেখ করা হইয়াছে । তাহাতে স্পষ্টভাবে এই কথা বল৷ হইয়াছে 
॥' মে এই সর্বশেষ বিভাগের অধিবাসীর| বৈদিক সংস্কৃতির একেবারেই বাহিরে 
৷অবস্থিত। ৷ ইহাদের মধ্যে কোন আর্য ব্যক্তি অল্পদিনের জন্যও বসবাস করিয়। 
৷ ফিরিয়া আসিলে তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত ৷ 
মহাভারতের যুগে অবশ্য বাঙালীদের আর অপবিত্র বা অস্পৃশ্য বলিয়। গণ্য 
'কর| হইত না। বামায়ণে একদল জনগোষ্ঠীর তালিকা দেওয়। হইয়াছে যাহ।রা 
' অযোধ্যার অভিজাতদের সহিত সম্পর্কস্থাপন করিয়াছিলেন । শীতাকে অন্ুসন্ধীন 
করিবার জন্ত পূর্বদিকে যে দলটি পাঠান হইয়াছিল তাহাদিগকে পু, বা মান্দার 
দেশ পরিভ্রমণ করিতে বলা হইয়াছিল। ইহা! সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গের মান্দারন । 
মহাভারতে ভীম যে সমন্ত দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে 
“বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে।. মুদ্গের ও অন্যান্য অঞ্চলের র!জাদের পরাজিত করিয়। 
তিনি র্গদেশের রাজাকে আক্রমণ করেন এবং এখানে তাত্রলিপ্চের কৈবর্ত রাজাকে 
৷ পরাজিত করেন ও পরে স্ুন্মরাজাকে পরাস্ত: করিয়া আসামের দিকে অগ্রসর 
হন । এই অভিযান কাহিনীতে দক্ষিণবান্গের সমুদ্র উপকূলবর্তী অনেক বাজার 
৷ নায় পাওয়া যায়৷ এই অঞ্চলের লোকদের মহাভারতে “য্লেছ” বলা হইয়াছে। 
1, মহাভারতের বনপর্বে গঙ্ধা যেখানে সমুদ্রে মিশিয়াছে তাহাকে পবিভ্রস্থান 
বিগ 
জৈন লেখকগণ “আচরঙ্সথত্র” শা 
ইহার একটি উপাঙ্গে অবশ্য রাড ও বঙ্গের অধিবাসীদের “আর্য” বলিয়া উল্লেখ 
করা হইয়াছে।” 
 জন্্রাজাদের মেহেরৌলি লিপিতে এবং ভাটপি চালুক্য রাজাদের 
- প্রাচীনতম একটি নথিতে এবং কালিদাসের রঘুবংশে বঙ্গদেখের উল্লেখ পাওয়া 
যায়! বঙ্গদেশের পশ্চিম সীমান্ত সম্ভবত হুগলী জেলা অতিক্রম করিয়া কপিশ। 
বা কাসাই নদী পর্যন্ত বিস্তুত ছিল। জৈন শীক্ত্রস্থে তাত্রলিপ্কে বঙ্গ জন- 
গোষ্ঠীর একটি শহর বলা হইয়াছে। টি দন সাবিত বিত বিবি 
একটি স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ।৯ 
বৃহৎ সংহিতায় এবং কিছু কিছু পালি বৌদ্ধ গ্রন্থে বঙ্গ, উপবঙ্গ, বঙ্গাস্ত প্রভৃতি 
দেশের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাদের কোন পরিচয় নাই। মনে হয় এই সব অঞ্চল 
5, বা দক্ষিণবঙ্গের মত বৃহত্তর বঙ্গদেশের এক একটি অংশ ছিল কিন্তু তাহাদের 
' সঠিক অবস্থান জানা যায় নাই । গুপ্ত আমলে বঙ্গের দুইটি বিভাগ ছিল মনে 


 হয়। পাল ও সেন আমলে বঙ্গ পুগুবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত বলিয়া বারবার বলা 


প্রাচীন ভৌগোলিক সীমা SA 
হইয়াছে ৷ কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের আমলে বঙ্গের অন্তত দুইটি বিভাগের 
নাম পাওয়া যায় । একটি বিক্রমপুর এবং অপরটি নাবামগ্ডল। ' ইহাতে দক্ষিণ 
নিরেট বক্ষ সারহকরেকাহীজিলাার ২077 
তাম্্রলি্ত 

প্রাচীন জনপদপগুলির মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত হইল তালি মধাীবতে 
যাহার উল্লেখের কথা আগেই বল! হইয়াছে। এই জনপদের: রাজনৈতিক 
অৱস্থান পরবর্তীকালে নানাভাবে পরিবর্তিত "হইয়াছে। জৈন প্রজ্ঞাপন যখন 
লিখিত হয় তখন তাত্রলিপ্তকে বঙ্গের অংশ বলা হইয়াছে অথচ “দশকুমার 
চরিতে” ইহাকে সুঙ্গরাজ্যের অংশ বলিয়া উল্লেখ আছে । মহাভারতে আবার এই 
দুই জনপদকে আলাদা হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে 17/83১1/. 
রিবরণই অধিকতর গ্রহণযোগ্য ।৯০ 

ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ, ইৎসিঙ প্রভৃতি চীনদেশীর: পরিব্রাজকগণও 
তাত্রলিপ্ত সম্পর্কে অনেক বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ষষ্ঠশতকে লিখিত 
ব্রাহমিহিরের বৃহ-সংহিত গ্রন্থে তাত্রলিগ্তকে প্রাচীন বঙ্গদেশের অন্যান্য জনপদ 
অপেক্ষা, একেবারে স্বতন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় 
তাত্রলিপ্ত জনপদটি নিজন্ব+১ বৈশিষ্ট্য জীক সং 
করিতে পারিয়াছিল। 

বিভিন্ন লিপি ও রচনাবলীর সাহাবো প্রাচীন বঙ্গদেশের শাসনতান্ত্রি 
বিভাগগুলির সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা, করা সম্ভব গুপ্তযুগে এই বিভাগগুলিকে 
ভুক্তি বলা হইত। গুপ্তযুগে বঙ্গদেশ মোটামুটি তিনটি প্রধান শাসনতান্ত্রিক 
বিভাগের উল্লেখ পাওয়। যায়। যথা পুগু বর্ধন, বর্ধমান ও অন্যটি অজ্ঞাতনামা । 
এই বর্ধমানতু্তির- অন্তর্গত ছিল দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চল । এই বিভাগের দক্ষিণ প্রান্ত 
দশম শতাব্দীতে স্থবর্ণরেখার নিয়াঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত ছিল | দক্ষিণ রাঢ়কে 
সরকারী নথিপত্রে সবসময় বর্ধমীনতুক্তির অন্তর্গত বলিয়া স্পষ্টভাবে উল্লিখিত নাই । 
বরং এই বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত “দগুভুক্তিমগ্ডল” নামে একটি অঞ্চলের উল্লেখ 
আছে। এই দণ্ডভুক্তি মণ্ডলের উল্লেখ “ইর্দা” লিপি, চোল লিপি এবং সন্ধাকর 
নন্দীর "্রামচরিত মানসে” উল্লিখিত আছে।: পঞ্ডিতগণ দওতুক্তিকে মেদিনীপুর 
জেলার দক্ষিণ পশ্চিম ও পূর্বদ্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত উড়িস্তাও বঙ্গদেশের মধোকার 
চলাচলের অঞ্চল বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন । এই দগতৃক্ির নাম হইতে স্বর্ণ 
রেখার অদূরে বর্তমান দাতনের নাম হইয়াছে বলিয়া তাহারা অনুমান করেন । 

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান নল 


১৮ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস 


: পাওয়া! যায় তাহা হইতে মোটামুটি একটি চিত্র অঙ্কন'করা যাইতে পারে। 
অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ এই তিনটি জনপদ বিভাগ যখন হইতে স্বীকৃত তখন 
₹ হইতে উড়িস্তার গঞ্জাম পর্যস্ত অঞ্চল কলির অন্তত ক্র ছিল বর্তমান মেদিনীপুর 
জেলার পশ্চিমাঞ্চল এই উড়িস্যার ( কলিঙ্গের ) অন্তর্গত ছিল। 

“বর্তমান মেদিনীপুরের পূর্বাঞ্চল জন্ম বা তাত্্লিপ্তের অংশবিশেষ ছিল। 
অর্থাৎ. প্রাচীনকাল হইতে উড়িস্তার সহিত মেদিনীপুরের রাজনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিকট। খ্ৰীষ্টপূর্ব যুগে কলিঙ্গ ও তাশ্রলিপ্র 
উভয়েই বৌদ্ধ প্রভাবিত ছিল। 

উড়িয্ার সহিত দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গেরঃ২ এই যোগাযোগ মধ্য ও আধুনিক 
যুগেও কম বেশী পরিমাণে বজায় ছিল । কেহ কেহ মনে করেন বর্তমান 
মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ সুন্ধ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং প্রাচীন তামরলিপ্র 
নগরী তাহার রাজধানী ছিল । কেহ বা এই ছুই নামে দুইটি পৃথক রাজোর 
কথাও বলিয়াছেন। পরিশেষে রলা যায় দক্ষিণ-পশ্চিমবগের (কুচ ও তাম- 
লিপ্ত রাজোর ) উত্তর-পশ্চিমে পুঙুরাজা, পূর্বে বঙ্গ রাজ্য, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর 
ও দক্ষিণ-পশ্চিমে কলিঙ্গ রাজ্য ছিল ১৩ অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে ইহার ভৌগোলিক 
(সীম! উত্তর-পশ্চিম দামোদর-অজয়ের তীর ধরিয়| বর্ধমান বাকুড়া-বীবাভূম 
সীমান্ত দক্ষিণ পশ্চিমে উড়িয্া, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও পূর্বে ৯৪ পরগণা ও হুগলী 
'হুইয়াবঙ্গ রাজ্য পর্ন বিস্তৃত ছিল। আগেই: বলা হইয়াছে এই আনুমানিক 

- সীমারেখা। ছিল নান| প্রাক্বতিক ও রাজনৈতিক কারণে সর্বদা পরিবর্তনশীল । 


সূত্র নির্দেশ 


BUR. C. Majumdar, History of Bengal, Vol. I, p. 2-4 (1963 ) 
‘Dacca University 
২। রমেশচন্ মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস { প্ৰাচীনযুগ ), ( ১৩৭৬), পৃঃ ১-২ 
ও) নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গানীর ইতিহাস (১৯৮ ), পৃঃ ৮৫ 
৪। পুর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৩৬৭/৮ 
¢ | History of Bengal, op. cit p20 
৬। মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৭/৮ 
৭। নীহাররঞ্জম, পূর্বে উল্লিখিত পৃঃ ১৫২/৩ 
৮) History of Bengal, Op. cit. p. 7-10 
8! নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বে উল্লিধিত পৃঃ ১৪২/৩ 
15551 এ পূর্বে উল্লিধিত, পৃঃ ১৪৩1৪ 
© 3১ History of Bengal, op. cit., p. 18/15 টি 
১২] দীনেশচত্র সরকার, “বন্দর নগরী তালিপ্ত” (ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাত্জালপ্ত), 
১৯৩২, পৃঃ ১০ 


১৩। যোগেশচন্্ বহ, মেঘিনীপুরের ইতিহাদ ০৩৪৬), পুঃ ৯1১০. 


ছিভীস্ন অন্যাল 
প্রাচীন ইতিহাস 


ীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক হুইতে টায় চতুর্থ শতক ৷ ভিত 

খ্ৰীষ্টীয় ৩২০) 

বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাস অনেকটাই রহস্যারৃত॥ কারণ: এ ' যুগের 
ইতিহাস রচনা করিবার মত যথেষ্ট পরিমান তথ্যাবলী নাই) শ্রষ্টপূর্ব চতুর্থ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বঙ্গদেশের ইতিহাসের এই রহস্তঘের| আবরণ কিছুট। 
উন্মোচিত হইতে থাকে। এই সময় সমগ্র বঙ্গদেশ এবং সম্ভবত তাহার পার্শ্ববর্তী 
অঞ্চল সমূহ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের অধীনে আসপিয়াছিল ৷ গ্রীক ও ল্যাটিন 
লেখকগণ, গঙ্গারিডি' (6৭৪৭7১৭) নামে এক জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করিয়াছেন। 
এই. শব্দটির প্রতিশব্দ কি তাহা বল! মুশকিল । তবে প্রাচীন পশ্ডিতগণ এই 
শব্দটির অর্থ “গন্ধ অববাহিকার জনগোষ্ঠী” সম্ভবত ইহাই বোঝাইতে চাহিয়াছেন। 
কার্টিয়াস (09095), প্রটার্ক ( Plutarch ) এবং সলিনাস (Solinus ) 
প্রভৃতি লেখকগণ এই জনগোষ্ঠীকে গঙ্গার, পূর্বতীরবর্তী অঞ্চল বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। গ্রীক লেখক ডায়াডোরাস. (1১100971905 ) ও তাহার লেখা 
একটি অংশে ‘গঙ্ধারিডি' ও. “প্রাসিয়োই' (P5১০১ ), এই ছুই জনগোষ্ঠীর 
বাছার৷ প্রায় চারশত .হস্তীসহ গঙ্গার তীরে- যুদ্ধের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন . 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । - ডায়াভোরাস তাহার লেখায় আর এক জায়গায় 
বলিয়াছেন, এই গরঙ্গনদী, প্রায় ৩০ মাইল চওড়া, এবং ইহা৷ সমুদ্রে গিয়া 
মিশিয়াছে। ইহারই_পূর্বপ্রান্তে গঙ্গারিডি' জনগোষ্ঠার অবস্থান । তাহার 
এই বর্ণনা হইতে অনেক লেখক অনুমান করেন যে, এই জনগোষ্ঠী সম্ভবত গঙ্গার 
পশ্চিমতীরে বাস করিত। কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে. কোন কিছু স্পষ্টভাবে 
উল্লেখ করেন.নাই। তিনি অন্য আর. এক জায়গায় বলিয়াছেন যে গজ) সুদুর 
ভারতের পূর্বাঞ্চলকে ইন্দোচীন হইতে পৃথক করিয়াছে ডায়াডোরাসের বিভিন্ন 
উক্তি হইতে মনে হয় যে সিসিলির এই বিখ্যাত লেখক গঙ্গারিডি' দুইটি অর্থে 


ব্যবহার করিয়াছেন। ব্যাপক অর্থে তিনি..এই জনগোষ্ঠীকে সম্ভবত বিপাশা . 


হইতে গঞ্গা পর্বস্ত বিস্তৃত প্রায় সমগ্র উত্তরভারতের বসরাসকারীঃ অন্ত অর্থে ইহাদের 
পূৰ্বভারতের পূর্বপ্রান্তে সীমাবদ্ধ অঞ্চলের বসবাসকারী জনগোষ্ঠী মনে করিতেন |? 


১৪ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস 

প্লিনি বলিয়াছেন যে গঙ্গা প্রবাহের শেষ অংশ গম্গারিডি' জনগোষ্ঠীর 
বাসস্থানের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। টলেমীও বলিয়াছেন গঙ্গার শেষ 
প্রান্তে গিজারিডি' জনগোষ্ঠীর বাসস্থান ।' তিনি অবশ্য তাম্রলিপ্তকে আলাদা- 
ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন এবং গঙ্গারিডির' সহিত পাটলীপুত্র, তাম্বলিপ্ত প্রভৃতির 
সহিত সংযোগ আছে এইরূপে বলিয়াছেন | গ্রীক এবং ল্যাটিন এতিহাঁসিক 
ও লেখকগণ "গঙ্গরিভি' জনগোষ্ঠীকে গল্গার মোহনা অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া 
বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন । ডায়াডোরাস মনে হয় ঠিক এই' নির্দিষ্ট 


অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করেন নাই। তিনি তাহার লেখার বিভিন্ন জায়গায় 


“প্রাসিয়োই' ও গঙ্গারিডির' রাজাকে পিঙ্গারিডির' রাজা বলিয়া উল্লেখ 
'করিয়াছেন।  প্ট্টাবো" (908১০), আর্টিমিডোরাস ( Artimirdoros ) 
" প্রভৃতি লেখকদের লেখাতে উত্তরভারতের পঙ্গে' নামক একটি শহরের উল্লেখ 
আছে। সম্ভবত এই কারণেই নানা অস্থ্বিধার স্থষ্টি হইয়াছে। 
1 গঙ্গারিভির' সীমানা সঠিক কি: ছিল তাহী এবং প্রাসিয়োই যাহাদের 
রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র তাহাদের সহিত ইহার কি সম্পর্ক ছিল তাহা সঠিক 
নির্ণয় করা খুবই কষ্টসাধা | । টলেমীর বিবরণ অনুসারে মনে হয় পাটিলী পুত্রকে কেন্দ্র 
করিয়া মে রাজাটি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা সুদূর গঙ্গা পবন প্রসারিত ছিল। 
সম্ভবতঃ তাত্রলিপ্ত ইহার অন্তর্গত ছিল। নে: হয় এই রাজ্যসীমার বাঁহিরে 
_ গিঙ্কারিডি'র অবস্থিতি ছিল। আলেকজাণ্ডারের সময় প্রাসিয়োই' ও 
' গিঙ্গারিডি'র মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক কি ছিল তাহা নির্ণয় করা খুবই কষ্টসাধ্য । 
কার্টিয়াস বলিয়াছেন এই ছুই অঞ্চল গ্যাগ্রামিস (4$871৩5) নামক এক 
“রাজার অধীনে ছিল, অবশ্য পরক্ষণে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে মনে হয় 
“রাজা ছিলেন ছুইজন। ডায়াডোরাসও ইহাদের এক রাজার অধীন বলিয়াছেন | 
কিন্পুটার্ক-এর বর্ণনা হইতে মনে হয় ইহাতে রাজা ছিলেন দুইজন ৷ 

এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী বর্ণনা হইতে একটি বিষয় সম্পর্কে নি্দিষ্টভাবে 
অন্যান বরা বোধ হয় সম্ভব যে আলেকজাগারের সময়কালে গঙ্গারিডি' 
অঞ্চলে একটি শক্তিশালী জাতি ছিল। তাহাদের রাজা এক বাঁ একাধিক 
বাহাই হোক না৷ কেন তাহারা বিপদের দিনে অন্তত বিদেশী শক্তির মোকাবিলা 
করিবার জন্য মিলিতভাবে চেষ্টা করিতেন মনে হয়। বিপাশা নদীর তীরে 
{উপস্থিত হইয়া আলেকজাঙার গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইবার কালে এই জনগোষ্ঠীর 
শক্তি ও ক্ষমতার কথা৷ বিণ করিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইবার বামনা পরিত্যাগ 

দিলি নি হব ননাভিনখে ৰাতা করেন ৃ 


পদ 


গ্রীক, ল্যাটিন লেখকদের গ্গীরিভি' ও “প্রাসিয়োই' জনপদ: দুইটির 
ভৌগোলিক অঞ্চল সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। সেজন্য মনে হর 
তাশ্রলিপ্ত গঙ্গারিডি' রাষ্ট্রে অন্তর্গত হওয়া হয়ত অসম্ভব নয় । = 

গ্রীক, ল্যাটিন লেখকদের বর্ণিত এযাগ্রানিস (উগ্রসেনের পুত্র) ভারতীয় 
এঁতিহের যাহার পিতা ছিলেন মহাপপ্ননন্দ ওরফে উগ্রসেন । তিনি বিভিন্ন পুরাণ 
গ্ৰন্থে পর্বকষত্রান্তক' এবং ‘একরাট’ রূপে বর্ণিত ৷৷ মহাপন্মনন্দ কাশী, মিথিলা, 
ইক্ষাকু, কুরু, পাঞ্চাল ও কলিঙ্গদের "পরাজিত করিয়া এক বিশাল সাত্রাজা 
স্থাপন করেন। প্রাচ্য ও গঙ্গাদেশের জনপদ রাষ্ট্র দুইটি ( মতান্তরে সমবেত- 
ভাবে একটি) মহাপদ্ম ও ধননন্দের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবং ইহার অন্তর্গত ছিল 


বন্দরনগরী তাঅলিগ্ত । এইরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে! মহাপদ্ম ও. 


ধশনন্দের শাসনকাল পঠিগাড ১৪ হইতে খা 
হয়। 
যোগেশচন্দ্র বন মহাশয় অবশ্য তাহার পুস্তকে মেগাস্থিনিসের বিবরণ উদ্ধৃত 


করিয়া প্রায় মতাভারতীয় কাল হইতে চন্দরপগুপ্ধের সময় পর্যন্ত তাত্রলিপ্তকে: 


একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল বলিয়। অনুমান করিয়াছেন 1 

ভারতবর্ষ হইতে আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তনের পর উত্তর ভারতে যে 
রাজনৈতিক বিপর্যয় স্থষ্টি হইয়াছিল তাহারই স্থযোগে ইতিহাস প্রসিদ্ধ চন্দরপ্প 
মৌর্য মগধের শেষ নন্দবংশের রাজাকে পরাজিত করিয়| একটি নূতন র!জরংশের 
প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার রাজত্বকাল আমুমানিক ৩২৪-৩০ খ্রীঃ পূর্ব পযন্ত ৷ 
চন্্ুপ্ত মৌর্য প্রথম সর্বভারতীয় একটি সাত্রাঞ্য স্থাপন করিয়াছিলেন ।. তাহার 
এই সাম্রাজ্য পূর্বে ব্দদেশ হইতে পশ্চিমে গুজরাট; উত্তর-পশ্চিমে, আবগানিস্থান 
হইতে দক্ষিণে মহীশৃর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। : পুপ্ বর্ধন বা উত্তরবঙ্গ অশোকের 
সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল সে বিষয়ে স্থস্পষ্ট প্রমাণ “মহাস্থানগড় 


লিপিতে পাওয়া যায় | কিন্ত দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ অথবা তাত্ৰলিপ্ত এই সাম্রাজোর, 


অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা তাহার কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়। যায় না 


মনে হয় চন্দ ও তাহার পুত্র বিদুসারের রাজত্বকালে কলিঙ্ ৩... 


তাত্রলিপ্ত মৌরষসাভ্রাজোর অন্তর্গত হয় নাই । কিন্তু বিন্দুসারের পুত্র অশোকের: 
কলিঙ্গ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসহ তা্রলিপ্ত মৌর্য সাম্রীজোর 
অন্তর্গত হইয়াছিল এইরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ আছে! [খব্টীয় সপ্রম 


নি, 


শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসী বর্ণিত তভ্রলিপ্তের অশোক নিগ্মিত 


বৌদ্ধতূপের অস্তিত্ব এ বিষয়ে স্থ-নির্দিষ্ট্রমাণ। ৷ পরবর্তীকালে এই অঞ্চলে 


এ. দক্ষিণ-পশ্চিমবন্ধের ইতিহাস 


অশোকের একটি শিলান্তত্ের ভক্নাবশেষও পাওয়। গিয়াছে। ইহা৷ হইতে এই 
প্রমাণ আরো. জোরদার হইয়াছে । 
সিংহলের বৌদ্ধশান্ত্র গ্রন্থে অশোকের ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে মহাপবিত্র 
/বোধিবৃক্ষের চারাসহ তাহার পুত্র কন্তাকে সিংহলে প্রেরণ, করিরার যে কাহিনী 
আছে ভারতীয়: কোন সাহিত্যে এখনও তাহ পাওয়া যায় নাই।. তবে এই 
কাহিনী হইতে একথা, সহজে অন্রমান কর! যায় যে দক্গিশ-পশ্চিমবঙ্গের এই 
অঞ্চলটি বিশেষত তাত্রলিপ্ত তখন সম্ভবত. মৌৰ্য সাম্রাজ্যের একটি অংশ ছিল । 
একই ধরণের আর.একটি কাহিনী সিংহলে দীর্ঘদিন প্রচলিত দেখিতে পাওয়। 
'যায়। এই কাহিনীতে বঙ্গদেশের বাজ সিংহ্বান্থর জোষ্ঠ পুত্র বিজয় সিংহ 
আঃ পু: ৪৭৭ অন্দে মতান্তরে. ৫০৩ অন্দে সঙ্গীসহ জা হাজযোগে তাত লিপ্ত হইতে 
সিংহলের পথে যাত্রা. করেন এবং গ্েখানকাব রাজাকে পরাজিত, করিয়া সিংহাসন 
অধিকার করিয়াছিলেন। এই কাহিনীর এঁতিহাসিক সত্যতা কতট৷ তাহ! 
নির্ঘর করা সম্ভব নয়। মনে হয় বহুদিনের পুর]তন ওঁতিহকে স্মরণ করিয়াই 
ইহা রচিত হইয়াছিল । আধুনিক যুগের কৰি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাহার “আমরা 
“বাঙালী? কবিতায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । 
অশোকের মৃত্যুর পরেও বোধহয় তাত্রলিধ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্ততূক্ত ছিল। 
উড়িস্যার উদয়গিরি হস্তাগুক্ফা লিপিতে কলিঙ্গের অধিপতি খারবেল মগধ ও 
টত্তরাপথ, অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি কর! হইয়াছে। ইহা হইতে 
কেহ কেহ অগ্নমান করিয়াছেন যে তাত্রলিপ্ত কলিঙ্গাধিপতি খারবেলের অধিকীর- 
তুক্ত হইয়াছিল। মৌরধদের পর পর্যায়ক্রমে শুঙ্গ ও কুশানগণ ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য 
স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের অধিকার, সীম! পূর্বদিকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত 
বিস্তৃত ছিল ন! বলিয়া মনে হয় । 
অশোক কর্তৃক পরাজিত হইবার পর তাশ্রলিগ্ডের সিংহাসনে যাহার! আসীন 
৷ হইয়াছিলেন মনে হয় তাহার সকলেই ছিলেন সামন্ত বা অর্ধন্বাধীন রাজ] 
“মৌর্য পরবর্তী গুপ্তযুগে ও সম্ভবতঃ এই ধারাই চলিয়াছিল। সে জন্য মনে হয় 
“ই সময় কোন আঞ্চলিক: স্বাধীন রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রা এখানে পাওয়া 
যায় নাই! 
উত্তর ভারতে মৌর্যদের পরবর্তী শুঙ্গ বংশীয় রাজাদের অধীনে তাত্রলিপ্ত 
আমিয়াছিল কিনা.সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বল! ষস্তব নয় । তবে যে 
হেতু যগব শুঙ্দ রাজ্যের অন্তু ক্ত ছিল এবং রাজ্য হিসাবে তাত্রলিপ্ধের স্বতন্ত্র 
অস্তিত্বের কোন কথ। কোন স্থত্র হইতে জানা যায় না, সেই হেতু অনুমান কর! 


প্রাচীন ইতিহাস ১৩ 


যাইতে পারে যে মগধসহ মৌর্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ: পুন্তামিত্র ও পরবর্তী 
শুঙ্গরাজাদের শাসনাধীন ছিল ( আম্ন্মষানিক ১৮৭৭৫ খ্রীঃ পূ) 1৫ 

আলেকজাগ্ডারের পরবর্তীকালে অর্থাৎ খ্রীষ্পূর্ব তৃতীয় ও খরী্টীয় তৃতীয় 
শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস খুব,  স্পষ্ট-নয়।' কিন্তু শুদশৈলীতে 
নিৰ্মিত পঞ্চচূড় যক্ষিণীর পোড়ামাটির মুতি প্রভৃতি অনুসন্ধানের. কলে তাম্লিগ্ত 
অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। এই নিদর্শনগুলির আবিষ্কার তাত্রলিপ্ত অঞ্চলে শুঙ্গ-- 
শাসনের অস্তিত্ব সম্পর্কিত অন্ুমানকে- অনেকটা নির্ভরযোগ্য করিয়া তোলে । 
শুঙ্গরাজত্বের অবসানে অর্থাৎ আই্গমীনিক খীঃ পৃ ৭৫: অব্দ পরবর্তী :৩৫০ পৌনে, 
৪০০ বংসর 'তাত্রলিপ্তের রাজনৈতিক ইতিহাস একেবারেই অজ্ঞাত যদিও: 
এই সময় সীমার মধ্যে সমৃদ্ধশালী বন্দর গদি হল পৰিত 
খবর একাধিক জায়গায় পাওয়া যায়। 

উরি দাবীর রথ দিকে ভীক দৈধকীচাববী ভাজার অন্ত 
একজনের বিবর্ণ হইতে জান! যায় যে গঞ্জে" বঙ্গভূমিতে একটি শক্তিশালী” 
রাজ্য গড়িয়। উঠিয়াছিল। ইহার রাজধানী ছিল গঙ্গার তীরবর্তী : সমৃদ্ধ 
বাণিজ্যনগরী গঙ্গে ৷" টলেমী ইহাকে তাম্রলিপ্য হইতে অনেক: দক্ষিণপূর্বে 
অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ॥ "কিন্তু ইহার যে সঠিক কোথায় অবস্থিতি 
ছিল সে সম্পর্কে তাহার বর্ণনা হইতে কিছু উপলব্ধি কর! যায় 'না ৷ : পেরিপ্লাস 
আবার এই অঞ্চলে সুবর্ণ খনির অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন । ইহার ফলে এই 
অঞ্চল সম্পর্কে আরো কৌতূহলের উদ্রেক হইয়াছে ।: এই ‘গঙ্গে: সম্পর্কে আরো 
বলা হইয়াছে বাংলার ুক্ম মস্লিন কাপড় এখান হা 
রপ্তানি করা হইত ৷ 

এই সমস্ত ছোটখাট সংবাদ ছাড়া শ্ীষজন্সের পূর্বের ও পরের ৩০০ বৎসরে 
(মোট ৬০০ বসবে) 'ব.ংলার ইতিহাস গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্স। বিদেশী 
এতিহাসিকগণ যে এশ্র্ষে যুস্ক হইয়াছিলেন এবং যাহাদের শৌর্বীর্ষের উচ্ছুসিত 
প্রশংসা মহাকবি ভাজিল করিয়াছেন তাহাদের সম্পর্কে এ দেশের পুরাণ, বাঁ, 
সাহিত্যে কোন উল্লেখ নাই, ইহা খুবই আশ্চর্যের বিষয় 1৬ RE MTG 


তাল ভা 
ভপ্তযুগ: তি 08 

ভারতে গুপ্ত সাত্রাজা প্রতিষ্ঠার সময়কালে বাংলাদেশে চতুর্থ শতাব্দীতে 
প্রতিষ্ঠিত ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যের“ অস্তিত্বের অবসান ঘটে | সমতটবাদে 
সমগ্র বঙ্গদেশ সমুদ্রগুপ্তের আমলে সপ্ত সাম্রাজ্যের: অন্তর্গত হইয়াছিল: ইহা, 


১৪ ' . দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস 

... প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়। তবে বঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজোর এই অন্তত ক্রি 
₹ সমুদ্প্ুপ্তের আমলে ঘটিয়াছিল অথবা তাহার পূর্বে ঘটিয়াছিল তাহা সঠিক 

-. বলা শক্ত ৷ দিল্লীতে কুতুবমিনারের নিকট মেহেরৌলির যে লৌহনতস্তটি আছে 
তাহাতে চন্দ্র" নামে একজন রাজার বিজয় কাহিনী লিপিবন্ধ আছে । : বল! 
হইয়াছে যে তিনি বঙ্গদেশ জয় করিতে গেলে সেখানে স্মবেতভাবে প্রবল 
বাধার সগ্মুখীন হইয়াছিলেন। “আর কোন বিস্তারিত বিবরণ ন] থাকায় এই 
রাজ চন্দ কে ছিলেন তাহা লইয়া এঁতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। 
কেহ কেহ তাহাকে সম্রাট প্রথম: চনদ্রগুপ্ত আবার কেহ কেহ তাহাকে সম্রাট 
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া মনে করেন। তিনি-যদি প্রথম চন্্পুপ্ত হন তাহ) 
হইলেই সমুদ্রগুপ্ধের পূর্বে বঙ্গদেশ গুপ্ত সাত্রাজ্যের অন্তভু ক্র হইয়াছিল. যদি 
তিনি দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত হন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সমুদ্ৰগুপ্তের পরবর্তী সময়ে 
বঙ্গদেশ গুপ্তদের অধীনত; ছিন্ন করিয়াছিল এবং শমুদ্রগুপ্তের পুত্রকে সমবেত 
রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পুনরায় অধিকার 
প্রতিষ্ঠ। করিতে হইয়াছিল । 
তৰে একথা “মনে রাখ| প্রয়োজন যে এই লৌহস্তস্তে উল্লিখিত রাজ! ‘চন্দ’ 

প্রথম চন্দ্রথপ্ত বা দ্বিতীয় চন্দরগুধ্ঠ একথা নিশ্চিতভারে বলার স্বপক্ষে কোন 
প্রমাণ নাই ৷ ৷ এমনও হইতে পারে এই চিন্দ্র' সম্ভবত সম্পূৰ্ণ ভিন্ন রাজ। ছিলেন, 
যাহার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় নাই। লোহস্তন্তের লিপিতে এই ধরণের 
অনিশ্চয়তা থাকিলেও একটি বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া, যয় তাহা হইল এই যে 
বঙ্গদেশ এই সময়ে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং তাহার। 
বিদেশী চন্দ্র নামে কোন পরাক্রমশালী রাজার আক্রমণ প্রতিহত করিবার 
জন্য সমবেতভাবে : চেষ্টা করিয়াছিলেন ॥ মনে হয় তাহার. এই আক্রমণে 

. বঙ্গদেশের সামরিক শক্তি বিশেষভাবে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল |? 

গুপ্ত সম্রাট সমূত্রপ্ুপ্তের প্রয়াগ প্রশস্তিতে বন্দদেশের মধ্যে একমাত্র সমতটের 

উল্লেখ আছে। প্রশস্তিকার হরিষেণ ইহাকে করদ ও প্রত্যন্ত রাজ্য হিসাবে 

" বর্ণনা করিয়াছেন। সমতট বা. দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ সমুদ্রগুপ্ধের প্রত্যক্ষ শানাধীন 
ন! হইলেও অনুমান করা য.ইতে পারে বঙ্গদেশের বাকি বৃহৎ অঞ্চল সমুদ্রগুণ্ধের 
'সাম্রাজোর অন্তর্গত ছিল। এই বাঁকি অঞ্চলের অন্যতম অংশ হইল পার্শ্ববর্তী 


এলাকাসহ তাঅলিপ্ত জনপদটি ৷ সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্র/জক ইৎসিড-. 


'এর বিররণ হইতে জানা যায় সমুদ্রগুপ্তের প্রপিত।মহ মহারাজ শীপ্তপ্ ( খ্রীষ্টীয় 


তৃতীয় শতকের শেষদিক ) প্রথম বঙ্গদেশের বরেন্্রভূমিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা 


৷ প্রাচীন ইতিহাস ১৫ 
করেন। তিনি এবং তাহার; বংশধরের। -তাত্রলিপ্তে আধিপত্য স্থাপন 


করিয়াছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। তরে সমুন্রগুপ্তের | 


তাশ্রলি্ডের উপর আধিপত্য স্থাপনের স্বপক্ষে অন্ততঃ দুইটি প্রাসঙ্গিক অঙ্মান 
যোগ্য তথ্য উল্লেখ করা যায়৷ 

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে পরাজিত রাজাদের তালিকায় উল্লিখিত 
“চন্দ্রবৰ্মাকে' অনেক এতিহাসিকই বাকুড়। জেলার শুশুনিয়া শিলালিপির লেখক 
রাজ! চন্্রবর্মা বলিয়া মনে করেন । চন্দ্রা ভ্তশ্তনিয়। পাহাড় হইতে ২৫ মাইল 
দূরবর্তী দামোদরের তীরে পুস্করন! অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি 
সমুত্রগুপ্ের বঙ্গদেশে আগমনের ঠিক পূর্বেই দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের অনেকটা 
অংশ জুড়িয় রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন । তাহার পরাজয়ের মধাদিয়। সমুদ্রগুপ্তের 
আধিপত্য দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে প্রসারিত হইয়াছিল  একথা। নিশ্চিতভাবে বল! 
যায়। কারণ শ্ুশুনিয়। অঞ্চল জয় করিতে গিয়া দিথিজয়ী পরা্র/স্ত সমুদ্রগ্ুপ্ত 
প্রতিবেশী তাত্রলিপ্ত অঞ্চল অধিকার না করিয়া, কিরিয়! যাইবেন ইহ] খুবই 
অস্বাভাবিক! 

দিল্লীর মেহেরৌলি লোৌহস্তম্ভে ব্দে-শর শাসকরা চন্দরগুপ্তের রাাবিভারে 
বারা দিয়া শেষ পৰ্যন্ত পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া বলা হইয়াছে। এই পরাজিত 
জনপদ রাষ্ট্র প্রধানদের দধ্যে তাত্রলিপ্রের শাসকও ছিলেন এইরূপে অনুমান 
সম্ভবত অসঙ্গত নয় । রঃ 

চন্গুপ্থের পুত্র প্রথম কুমারগুণ্ডের” সময় ( আনুমানিক ৪১৬-৪৪৬ শরষ্টাব) 
হইতে ষষ্ঠ শতকের মধ্য বঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং তাহার 
শ|সনবেন্দ্র ছিল পুণ্ডবর্ধন বা উত্তরবঙ্গ । এই সময়ে তাত্রলিপ্ত অথব৷ দক্ষিণ 
পশ্চিমবঙ্গ গুপ্তের অধিকার হইতে মুক্ত ছিল এইরূপে কোন খবর কোন সুত্র 
হইতে পাওয়। যায় নাই। কাজেই অনুমান করা যাইতে পারে বঙ্গদেশের 
অন্তান্ত অঞ্চলের সন্ধে তামলিপ্তসহ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গও গুপ্ত সামাজ্যের অন্তর্গতই 
ছিল। Yt 

গুপ্ত আমলে প্রাচীন বঙ্গদেশের অধিকাংশ গুপ্ত সাত্রাজ্যভুক্ত হইয়া 
পড়িয়াছিল এবং গুপ্তরাষ্্যস্তের প্রাদেশিক রূপ এই অঞ্চলে পুরোপুরি প্রবর্তিত 
হইয়াছিল । শাসন ব্যাপারে সামন্ত, মহাসামন্ত এবং ভুক্তি বিভাগ প্রভৃতি এই 
সময় হইতে প্রচলিত হইয়|ছিল বলিয়া অনুমান কর] য|ইতে পারে।৯.. 


১৬. দক্ষিণ-পশ্চিমবজের ইতিহাস 
ip ন ভগত গর যুগ 

খ্ৰীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম হইতে বারে বারে বিভিন্ন জাতির আক্রমণে 
(বিশেষভাবে হুনদের ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি ধীরে ধীরে দুর্বল হইয়া পড়ে। 
কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতার স্থযোগে বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসন কর্তাগণ ও 
স্বাধীনতালাভের আকাক্ষায় বার বার কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করিয়াছিল । একদিকে বহিঃশক্রর আক্রমণ, অন্যদিকে স্থানীন্ম রাজাদের 
স্বাধীনতা স্পৃহা প্রধানত এই দুইটি কারণে শেষ পর্যন্ত গুপ্ত সামীজোর পতন 


'_ ঘটিয়াছিল। 


এই সময়ে যশোধর্ষন নামে এক ব্যক্তি আর্ধাবর্তে তাহার প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিলেন । স্বভাবতই অঙ্থমান করা যায় তিনি একজন দুর্ধর্ষ বীর ছিলেন । 
তাহার একটি ( মান্দাশোর লিপি ) জয়ন্তপ্তে তিনি দাবি করিয়াছেন যে তাহার 
সাত্রাজা পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত এবং উত্তরে 
হিমালয়, দক্ষিণে গঞ্জাম জেলার মহেন্দ্রগিরি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহার 
প্রশস্তিকারের এই উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইলে বাংলাদেশও তাহার 
অবীন ছিল একথা স্বীকার করিতে হয় । 
তাহার বিজয়ের এই কীর্তি কাহিনী কতটা এরতিহাসিক সত্য তাহী৷ 'বলা 
খুবই মুশকিল । তবে একথা অন্মান কর! যায় যে তাহার বাঁজত্বকাঁল 
বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই ।. কারণ ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে তাহার সাত্রাজোর 
কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বল্পস্থায়ী রাজত্ব হইলে ও হুনদের 
আক্রমণে হীনবল গুপ্ত সাম্রাজ্য যশোবর্মার এই দুঃসাহসিক অভিযানের ফলে 
সম্পূর্ণভাবে ভান্দিয়। পড়িয়াছিল।১০ 

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ও যশোধর্মার দীর্ঘস্থায়ী রাজ্য স্থাপনে ব্যর্থতার ফলে 
উত্তরভারতেব' রাজনীতিতে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার সুযোগ গ্রহণ 
করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল | 
এই সময়ে উত্তর ভারতে থানেশ্বরে পুষ্যভূতি রাজবংশ এবং কে!শল 'অথবা! 
অযোধ্যার মৌখরি রাজবংশ খুবই উল্লেখযোগ্য । রাজনৈতিক অস্থিরতার এই 
স্থযোগ বাংলাদেশও গ্রহণ করিয়াছিল । তাহারাও বিদেশী শাসনকে অপসারিত 
করিয়া! দুইটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল ৷ একটি বঙ্গ এবং অপরটি গৌড় । 
স্বাধীন বঙ্গরাজ্য সম্ভবতঃ পূর্বদক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল লইয়া, গঠিত 
ছিল এই রাজ্যের প্রধান দুইটি প্রদেশের মধ্যে একটি হইল বর্ধমানভুক্তি | এই 
প্রদেশের অন্তর্গত বহ্দদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল ৷ 


| 


প্রাচীন ইতিহাস - ১৭. 


এই সময় (ষষ্ঠ শতক ) সম্ভবত রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে দক্ষিণ ও 
পূর্ববঙ্গ শেষ গুপ্ত সম্রাটদের অধীনত! ছিন্ন করিয়া একটি পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্যে 
পরিণত হয়। বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কোটালী পাড়াগ্রামে 
এবং বর্ধমান জেলায় একটি তাত্রলিপি পাওয়। গিয়াছে । ইহাতে গোপচন্দ্র 
ধর্মাদিত্য, সমাচারদেব এই তিনজন রাজার নাম পাওয়া! গিয়াছে। তাহার! 
সকলেই মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপাধি হইতে মনে 
হয় তাহারা সকলেই পরাক্রমশালী স্বাধীন নরপতি ছিলেন। সমগ্র দক্ষিণপূর্ব 
ও পশ্চিমবঙ্গের অন্তত অনেক অংশ এই স্বাধীন বঙ্গের অস্তভু ক্র ছিল বলিয়৷ 
মনে হয়। সমাচারদেবের স্ব্ণমুদ্র। এবং নালন্দার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তাহার 
নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের নামাঙ্কিত এ যুগের আরে! . 
কতকগুলি স্ব্ণমুদ্র। বঙ্গদেশের বিভিন্নস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে । J 

এই তিনজন রাজা একই বংশের ছিলেন কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা 
কঠিন। তবে তাহাদের মধ্যে -গোপচন্দর সর্বপ্রাচীন ছিলেন বলিয়া মনে হয়| 


কারণ “মল্লসারুল” তাত্রশাসনে উল্লিখিত গোপচন্দ্রের সামন্ত রাজা হিসাবে 


মহারাজ! বিজয়সেনের নাম পাওয়া যায় | মনে হয় গুপ্তরাজ বংশের পরিবার- 
ভুক্ত ব্যগুপ্তের (যিনি কুমিল্লা অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন) অপর এক. 
তাশাসনে মহাসামন্ত বিজয়সেন বলিয়া যাহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি 
এবং গোপচন্দ্রের তাত্রশাসনে উল্লিখিত বিজয়সেন এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি 
ছিলেন। অনুমান কর! হয় বন্তগুপ্ডের আমলে বিজয়সেন তাহার প্রভুর 
পশ্চিমবঙ্গের সাত্রাজ্যের অংশ শাসন করিতেন এবং গুপ্তদের পতনের পর গোপ- 
চন্দ্র যখন ওঁ অঞ্চলের অধিপতি হন, তখন বিজয়সেন তাহার অধীনে কর্মগ্রহণ 
করিয়া পূর্বের ন্যায় এ অঞ্চল শাসন করিতে থাকেন ।' 17 
অন্তর্গত ছিল তাত্রলিপ্ত অঞ্চল ।১১ 

এইরূপ অনুমান যথার্থ হইলে বলা যায় যে গ্ুপ্তবংশীয় মহারাজ৷ বন্গুপ্ডের 
শাসনের পরই অর্থাৎ সম্ভবত ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে গোপচন্দ্র বঙ্গদেশের' 
স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি যে একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন সম্রাট" 
সুচক পদবী গ্রহণে তাহা সুচিত করে। তাহার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত প্রাপ্ত 
ভাত্রশাসনে একখানি গ্রাম দান করিবার উল্লেখ আছে৷৷ তাহাতে ওড়িস্তার 
অন্তত উত্তরাংশ তাহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল প্রমাণিত হয় ।১২. 

উপরোক্ত লিপিতে তাম্রলিপ্ত অঞ্চলও যে গোপচন্দ্ের সাত্রাজ্যের অন্তৰ্গত 
ছিল তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়। যায়। তাত্রলিপ্ত অঞ্চলকে জয় না করিয়া 

২ 


৭18৮ দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস 

গোপচন্দ্র দক্ষিণে বালেশ্বর জয় করিতে গিয়াছিলেন একথা মনে করিবার কোন 
কারণ নাই। 174 ভৌগোলিকভাবে 'অন্বাভাবিকও 
মনে হয়।। 

aH উদ কাদির সমাচারদেব । তাহার! 
মোটামুটিভাবে রাজ্যের সংহতি রাখিয়াছিলেন বলিয়। মনে হয় । এই তিন 
নরপতির পারস্পরিক সম্পর্ক কি ছিল সে বিষয়ে কোন ইঙ্গিত ইহাদের লিপিতে 
_নীই। তবে বর্ধমান ও তাত্রলি্চসহ দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ সমাচারদেবের আমলে 
বা তাহার পূবে ই বিচ্ছি্ হইয়| গিয়া ছিল মনে হয়। 

_গোপচ্্র ধর্মীদিত্য এবং সমাচারদেৰ সম্ভবত ১৮, ৩ এবং ১৪ বৎসর রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। তাহাদের রাজত্বকাল আনুমানিক ৫২৫ £ হইতে ৫৭৫ খ্ৰষ্টাব্দের 
মধ্যে মনে করা হয়" 

... গোপচন্ প্রমুখ, রাজারা, মূলতঃ ছিলেন পূর্ববঙ্গের শাসক ( বর্তমান বাংলা- 
দেশ ) | তাহাদের শাসনকেন্ও ছিল পূর্ববঙ্গে । পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িস্ার উত্তরাঞ্চল 
তাহাদের শাসনাধীনে ছিল বলিয়া মনে হয়! এই অঞ্চলের শাসনকার্য সম্ভবত 
তাহাদের, অধীনস্থ সামন্তদের মাধ্যমে নির্বাহ করিতেন। তাহাদের আমলের 
যে. সকল লিপি এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে এই রাজাদের 
প্রাদেশিক শাসন সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এইসব. বর্ণনা, হইতে ইহ। 
অনুমান করার. সঙ্গত. কারণ আছে যে তাহাদের স্থ-শাসনের, ফলে এই অঞ্চলে 
একটি স্থায়ী শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধশালী রাজ্য. গড়িয়া. উঠিয়াঁছিল_.এবং 
এখানকার. অধিবাসীরা স্থখে ও শান্তিতে নিরুদিপ্ন জীবনযাপন করিত । কখন 
: এরং কিভাবে এই সমৃদ্ধশালী স্বাধীন রাজ্যের অবসান ঘটিয়াছিল, পরিষ্কারভাবে 
তাহার কৌন নির্ভরযোগ্য তথ্য জানা যায় না। 

গুদের বাংলাদেশে আধিপত্যের শেষ পর্যায় খুব একটা শান্তিপূর্ণ ছিল না। 
মাঝেমাঝে এখানে নানাপ্রকার বিক্ষোভ প্রকাশিত হইত । ষষ্ঠ শতকের 
মধ্যভাগে: বঙ্গদেশের গৌড়রাজ্য গুপ্তসাত্রাজ্যের একটি অন্ততম _ গুরুত্বপূর্ণ 
রাজনৈতিক অঞ্চল বলিয়া মনে করা, হইত। আন্গুমানিক ৫৫৪ খবীষ্টাব্দের 
মৌরি বংশীয় রাজা ঈশানবর্মার, একটি লিপিতে (ইড়ুহালিপি ) জানা যায় 
তিনি ( ঈশানবর্ণা) গৌড়ের অধিপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া৷ সমুদ্রাত্রিত' 
করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন । এই ইশানচন্ত্র সম্ভবত গোপচন্দ্রের রাজত্বকালে 
. ব্দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং ‘সমুদ্র’ ও “অন্ধ' উল্লেখ হইতে মনে হয় 


প্রাচীন ইতিহাস ১৯ 
সমুদ্রের নিকটবর্তী তাত্রলিপ্ত মী তার কাছাকাছি অল গৌডবাদীর সহিত 
ঈশানবর্মার যুদ্ধ হইয়াছিল। 

ৃঁ খুব সম্ভবত গৌপচনরকে এই: উম মনিব নিকট সাময়িকভাবে 
পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। ঈশানবর্মার সহিত পরবর্তী গুপ্তরাজাদের 
দীর্ঘকাল যুদ্ধ বিগ্রহ চলিয়াছিল এবং মনে হয় পরবর্তী গুপ্তরাজাঁদের সময় 
গোপচন্দ্র তাহার স্বাধীনতা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিতে, সক্ষম: হইয়াছিল। 
দীর্ঘস্থায়ী এই যুদ্ধের কলে বাংলাদেশের হালি 
পাইয়াছিল 1১৪ 

মৌখরিদের প্রধান শক্ত পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাদের অন্যতম মহাসেনগুপ্ত 
ন্ট শতাব্দীর শেষদিকে মৌখরিদের প্রাধান্য খর্ব করিয়া তাত্রলিপ্ত সহ পশ্চিম 
বঙ্গের অধিকাংশের অধিপতি হন (এই. সময় গৌড় নাম চালু ছিল)।, এই . 
শতাব্দীর শেষদিকে দক্ষিণ ভারতের চালুক্য বংশীয় রাজ: প্রথম কীন্তিবর্মা 
(আহ্গমানিক ৫৯৭-৫৯৮ খ্ৰীষ্টাব্দ ) তাহার মহাকুট স্তস্তলিপিতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ 
সহ মগধ" জনপদ: জয় করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছিলেন: তাহার এই 
দাবি যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হয় কী্তিবর্মা 
সম্ভবত সমাচারদেব অথবা! তাহার পরবর্তী কোন রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন। সেক্ষেত্রে বর্ধমানসহ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল হইতে সমাচার- 
দেবের আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছিল অনুমান করিতে হয় । 

কীতিবর্মার সাফল্যের পরিমাণ ও স্থায়ীত্ব কতটা ছিল সে সম্পর্কে নিশ্চিত 
ভাবে কিছু বলা যায় না। তবে একথা অনুমান করা৷ যাইতে পারে যে তাহার 
আক্রমণের ফলে পরবর্তী গুপ্ত রাজাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকাংশই বিধ্বস্ত - 
হইয়াছিল এবং তাহার ফলে বর্ধনানসহ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল হইতে 
স্বাধীন রাজাদের আধিপত্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। রাজনৈতিক এই শুন্যতা 
প্রাচীন বাংলার অন্যতম প্রসিদ্ধ নরপতি গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজনৈতিক 
অভ্যুত্থানের পথকে স্থগম করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই ।১৫ 
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ভুভীক় ন্যাল্স 
গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের শাসন 


বাঙ্গালী রাজাদের মধ্যে শশাঙ্কই সর্বপ্রথম সার্বভৌম নরপতি ছিলেন। 
তিনি বঙ্গদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। 
তাহার পূর্বে যে তিনজন রাজার কথ। বলা হইয়াছে অবিসংবাদিতরূপে শশাঙ্কই 
তাহাদের মধ্যে অধিক পরাক্রমশালী ছিলেন। এই দেশের রাজাদের মধ্যে 
তিনিই প্রথম যাহার রাজ্যের প্রসার ব্গদেশের ভৌগোলিক সীমাকেও অতিক্রম 
করিয়। বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। 

তাহার বাল্যজীবন, বংশ পরিচয় ইত্যাদি সঠিকভাবে জানা! যায় না। 
তিনি কিভাবে গৌড়ের সিংহাসনে বশিয়াছিলেন সে সম্পর্কে সঠিক তথা পাওয়া 
যায় না। কেহ কেহ মনে করেন শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্র গুপ্ত এবং তিনি 
গুপ্ত রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই মতি. সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া 
মনে হয়। প্রাচীন “রোটাস্গড়' পর্বতগাত্রে শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক" এই নামটি 
খোদিত আছে। যদি এই শশাঙ্ক ও গৌড়রাজ শশাঙ্ক একই ব্যক্তি হন তাহা! : 
হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে শশাঙ্ক প্রথমে একজন মহাসামন্ত মাত্র ! 
ছিলেন ।১ . 11% 

তবে তাহার প্রভু কে ছিলেন তাহা সঠিকভাবে বল। মুখকিল |. কেহ কেহ. 
অনুমান করেন তিনি মৌখরি রাজ্যের অধীনস্থ সামন্ত বাজ! ছিলেন : মনে হয় 
এই অনুমান নির্ভরযোগ্য নয়। অন্যান করা হয় তাহার প্রতু ছিলেন গুপচদের 
'কোন একজন শেষ রাজী । ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে মহাসেনগুপ্ত মগধ ও 
গৌঁড়ের অধিপতি ছিলেন। কুতরাং শশান্ক এই মহাসেনগুপ্থের অধীনে নহা- 
সামন্ত ছিলেন এই অনুমান সঙ্গত বলিয়৷ মনে হয়। 

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দশকে বেশে যে রাজনৈতিক অহা চলিতেছিন 
তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া শশাঙ্ক বঙগদেশে একটি স্বাধীন রাজ্য গঠন: 
করেন। এই বাজ্যের নাম ছিল গৌড়। ইহার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ 
জেলার অদূরে বহরমপুরের বাঙামাটি নামক একটি জায়গা, যাহার প্রাচীন নাম 
ছিল বর্ণহবর্ণ। ৬৪৬ ্রষটাবের পূর্বেই তাহা স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হুইয়াছিল। 
TT EE 
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এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে তাহার গৌড়রাজ্যে উত্তর পশ্চিমবঙ্গ 
 অন্তভূক্তি ছিল। দক্ষিণ পূৰ্ববঙ্গ অন্ততূক্ত ছিল কিনা মে সম্পর্কে এতটা 
. নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে মনে হয় দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলার দভুক্তি 
(দাতন ) এবং উৎকল ও গঞ্জাম জেলার মধ্যে অবস্থিত কঙ্গোদ ইহার অন্তর্গত 
ছিল। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় কতকগুলি লিপিতে। মেদিনীপুর জেলায় 
আবিষ্কৃত তিনটি লিপি এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । মেদিনীপুরের তাস্শাসন 
শশান্ধের অধীনস্থ দিপুভুক্তি' ও উৎকলের প্রদেশপাল সোমদত্ত_ কতৃক, প্রকাশিত 
(৬১৪ খ্ৰীঃ )। যাহার সর্বশেষটি এগরা হইতে আবিদ্কত। উৎকল, রেখাবলীতে 
দক্গিণপশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর উড়িষ্ায় তাহার, প্রাধান্ত বিস্তৃত, হইয়াছিল তাহ। 
প্রমাণিত হয়। বিভিন্ন ওতিহাসিক তথ্য হইতে মনে হয় ( রিশ্রেষতঃ তাঅলিপি 
হইতে) সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে শশা নিজের সাত্রাজ্য,মেদ্রিনীপুরের 
দিকে প্রসারিত করেন । এই অঞ্চলটি তখন দণ্ডভুক্তি নামে, পরিচিত ছিল। 
শশা, শুভকীতি নামক এক ব্যক্তিকে দগভুক্কির. গ্রদেশপাল: হিসাবেনিয়োগ 
করেন, তখন, তাহার. ৰাজকীয়. উপাধি হয় মহাপ্রতিহার।... শশাঙ্কের 
রাজত্বের অষ্টম বর্ষে এই প্রদেশ পাল দগুতুক্তির অন্তর্গত কুস্তরাপ্াডক নামক 
গ্রামে দাম্যস্বামী নামক এক  ্রাঙ্মণকে কিছু. জমি দান করিতেছেন এইরূপ 
একটি কাহিনীর উল্লেখ একটি. তাত্রশাসনে পাওয়া গিয়াছে। এই তাত্রশাসনে 
(মেদিনীপুর তাত্রশাসন.) শশান্ধকে একজন শক্তিশালী রাজ! রলিয়া, বর্ণন। 
করিয়াছে। | 
ইহারই সমসাময়িক কাল, হইতে. মনে হয় শশাঙ্ক উৎকল, কন্ধোদ ও 
কল্িঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন এবং এইসব অঞ্চলকে দৃুভুজি মণ্ডলের 
শাসনাধীনে 'আনয়নূকরেন।! শুভকীতির পর দণভুক্তি ও উতক্ল দেখে প্রদেশ- 
পাল নিযুক্ত হন সম্ভবত সোম । এই সময় তাহার উপাধি হয় মহা-: 
প্রতিহারের পরিবর্তে সামন্তমহারাজ।.. তিনি শশাঙ্বের রাজত্বের, ১৯তম বর্ষে 
একটি তাম্রলিপি প্রকাশ করেন (মেদিনীপুরের তাম্রশাসন )। যাহাতে তিনি 
তাহার প্রভু শশাঙ্ককে একজন পরাক্রমশালী নরপতি হিসাবে বর্ণন| করিয়াছেন 
এবং যাহার রাজত্বের চারিদিকে সমুদ্রবেষ্টিত বলিয়াছেন। এই তাত্রশাসনের 
“মাধ্যমে তিনি ভট্টেশ্বর নামক ব্রান্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন বলিয়। উল্লেখ 
আছে। এইভাবে, আন্নমানিক ৬২০ শ্ী্টাব্দের মধ্যে শশান্কের রাজত্ব দক্ষিণ- 
3১179807488, পাওয়া। 
যায়। j 
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গঞ্জাস লেখ হইতে দক্ষিণ উড়িষ্যায়ও তিনি ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন 
তাহার প্রমাণ: পাওয়া, যায়। অর্থাৎ এই: সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে শশাঙ্কের 
জীবদ্দশায় ( মৃত্যু ৬৩৭-৩৮ খীঃ ) উত্তরবঙ্গ এবং তীত্রলিপ্তসহ দক্ষিণ-পশ্চিমবন্গ 
ও উড়িস্তার বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ইহা প্রায় নিশ্চিতভাবে 
বলা যায় ৷ - 
-  শৈলোদ্ভৰ রাজারা শশাঙ্কের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ৷ মাধ্বরাজ 
দ্বিতীয় আনুমানিক:৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন | :আন্গমানিক 
৬২০. খ্রীষ্টাব্দে তাহার গঞ্জাস তাঅশাসনে তিনি নিজেকে শশাস্কের মহাপামস্ত 
বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন |. মনে হয় যখন শশাঙ্ক দণ্ডভুক্তি, উংকল ও কঙ্গোদের 
অধিপতি ছিলেন সেই সময় শৈলোভব রাজও' তাহার মহাসামস্তরূপে পরিগণিত 
হইয়াছিলেন। তবে উৎকলের উপর শশাহ্ছের অধিকার দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই 1. 

হিউয়েন সা: ৬৩৭ ৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বন্গদেশ পরিভ্রমণ: করিতে আসিয়া এই 
দেশটিকে পীচটি রাজনৈতিক: বিভাগে বিভক্ত দেখিতে পান: এই পাঁচটি 
হইল পুগু বর্ধন» কর্ণন্থবর্ণ,তাশ্রলিপ্ত, সমতট, ও ক-জন্বল | আশ্চর্যের বিষয় 
তিনি এই সমস্ত বিভাগের -অধিপতিদের “কাহারও নাম উল্লেখ করেন নাই । 
ইহাদের মধ্যে সমতট বা দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ ছাড়া বাকি চারিটি জনপদই৷ ইতিপূর্বে 
শশান্ষের রাজোর অন্তত ক্র ছিল। স্থতরাৎ মনে হয় শশান্বের মৃত্যুর ঠিক 
পরে এবং হিউয়েন সাউ-এর আগমনের পূর্বে এই পাঁচটি অঞ্চলই স্বাধীন হইয়া 
যায় । অর্থাৎ তখন তাহারা কোন রাজার নিয়ন্ত্রণে ছিল ন হিউয়েন পাঙ" 
এর বিবরণ হইতে আরও অনুমান ক্র! যায় যে ৬৪২-৪৩ খ্রীঃ মধ্যে কঙ্গোদ 
(উড়িষ্যার দক্ষিণাঞ্চল, যাহা একসময়ে শশাঙ্কের রাজ্যের ৷ অন্তর্গত" ছিল.) 
ক-জঙ্গল ( রাজমহল পাহাড়ের নিকট. অবস্থিত ). সহ মগধ হর্ষবর্ধনের করায়ত্ব 
হইয়াছিল । আরও অন্তমান করা যায় যে, তাত্রলিপ্ত দণ্ডভুক্তি প্রভৃতি অঞ্চল- 
গুলিও হর্ষবধনের শাঁসনাধীনে চলিয়া গিয়াছিল। “অর্থাৎ ৬৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 
হ্ষবধনের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাত্রলিপ্ত অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন 1৪ 

শশান্ের রাজত্বের সীমানা যাহাই- হোক ন| কেন. মগধ তাহার রাজ্যের 
মধ্যে প্রথম হইতে অন্ততুক্তি ছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই । 
মগধ অধিকারে থাকার জন্য তাহার পক্ষে পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে আগ্রাসী 
বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হইয়াছিল এ বিষয়েও সন্দেহ নাই । 
দক্ষিণ উড়িয্যার চিকা হুদ পর্যন্ত তাহার রাজ্যসীম|.বিস্তৃত ছিল এ বিষয়ে স্পষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যায়. ৬১৯. খীঃ চিহ্নিত একটি লিপিতে চিন্তার নিকটবর্তী 


২৪... দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস 
' রাজ্য কঙ্গোদের শৈলোভব বংশীয় একজন রাজা ( প্রীমাধবরাজ দ্বিতীয় ) নিজেকে 
.. শশান্কের অধীনস্থ সামন্ত রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এই রাজা চিন্কা 
. হইতে দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্য পর্যন্ত অধিকার করিতে 
গিয়া শশাঙ্ককে মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহকে নিশ্চয়ই জয় করিতে হইয়াছিল এইরূপ 
অনুমান করা সঙ্গত। কিন্তু এই সমস্ত অঞ্চল বিজয় সম্পর্কে বিস্তারিত কোন 
তথ্য জানা যায় নাই ।৫ 
শশাঙ্কের উত্তর ভারত অভিযান সম্পর্কে দুইজন সমসাময়িক বিখ্যাত ব্যক্তির 
বিবরণ পাওয়া যায়। একজন হ্্ষচরিত রচয়িতা বানভট্ট, অপর জন: হিউয়েন 
সাও |. হ্্বর্ধনের উত্তর ভারতের বৈদেশিক নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল মনে হয় 


_মৌখবি রাজবংশের আক্রমণ হইতে নিজের অধিকারকে অক্ষুপন রাখা । এই : 


মৌখরি রাজগণ গত তিন পুরুষ ধরিয়া মগধ ও গৌঁড়ের অধিকার লাভের জন্য 
পরবর্তী গুপ্তরাজাদের সঙ্গে সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন। তাহারা উত্তর ভারতের 
থানেশ্বরের শাসকদের সন্ধে বৈবাহিক মিত্রতীর সাহায্যে নিজেদের ক্ষমতাকে 
প্রভূত বৃদ্ধি, করিয়াছিলেন। মৌখরিরাজ গ্রহবর্ম থানেশ্বরের রাজকন্তা 
রাজাশ্রীকে বিবাহ করায় তাহার শক্তি খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই অবস্থায় 
পরবর্তী গুপ্রদের পক্ষে তাহাদের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু করিবার ছিল ন! । এই 
রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শশাঙ্কের পক্ষে উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তার করা 
খুবই কঠিন কাজ ছিল। সেজন্য তিনি বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের ন্যায় মালবের 
রাজা দেবগুথের সঙ্গে এক মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। মালবের রাজার! 
ছিলেন মৌখরি রাজাদের চিরকালের শক্ত । মনে হয় এই মিত্রতা বন্ধনের 
সময় শশাঙ্ক তাহার অধিকার কাশী পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। মালবের 
রাজা দেবগুপ্ত গ্রহবর্মাকে নিহত করিয়া কনৌজের 'রাজকন্ত। রাজ্যশরীকে বন্দী 
করিলেন এই সংবাদে নব অধিষ্ঠিত খানেশ্বর রাজ বাজ্যবর্ধন: দেবগুপ্ধের 
বিরুদ্ধে স্ব-সৈন্যে অভিযান করিলেন। এই যুদ্ধের ঘটনা! প্রবাহ কিভাবে 
ঘর্টরাছিল তাহা বলা যুশংকিল। তবে রাজাবর্ধন মালবরাজ দেববর্মনকে 
পরাজিত করিয়াছিলেন কিন্তু কনৌজে তাহার ভগিনীকে মুক্ত করিবার পূর্বেই 
তিনি শশাঙ্ক কতৃক নিহত হইয়াছিলেন।৬ | 


বানভট এবং হিউয়েন সাঙ উভয়েই শশাঙ্ক কতৃক রাজাবধন যে অন্যায় 


ভাবে এবং বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা নিহত হইয়াছেন তাহা বলিয়াছেন কিন্ধ 
তাহারা ঘটনার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ আলাদা । বানভট্ট 
লিখিয়াছেন যে. মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া রাজ্যবধধন শশীঙ্কের গৃহে গমন 


৮:৩০ 


রড 
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করিলে তিনি নিহত হন। রাজ্যবর্ধন কেন নিরস্ত্র ও সঙ্গিহীন অবস্থায় শক্ত 
শিবিরে গিয়াছিলেন সে বিষয়ে বানভট্ট একেবারে নীরব । কিন্ত হর্যচরিতের 
টাকাকার শঙ্কর এই ঘটনার প্রায় এক হাজার বছর পরে বানভট্টের এই কাহিনী 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে শশাঙ্ক তাঁহার কন্যার সহিত বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া 
রাজ্যবর্ধনকে তাহার গৃহে আনয়ন করেন এবং সেখানে তাহাকে হত্যা করেন। 
তিনি আরও বলিয়াছেন যে রাজ্যবর্ধন ও তাহার অন্চরগণ যখন শশাক্কের 
গৃহে আসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। 
যে ঘটন। বানভট্ট উল্লেখ করেন নাই তাঁহার টীকাকার এক হাঁজার বংসর পরে' 
তাঁহার সন্ধান কিভাবে পাইলেন তাহা “বল! খুবই শক্ত । উপরন্ত বানভট্ট 
কথিত নিরস্ত্র একাকী রাজাবর্ধনের মৃত্যুর কাহিনীর সহিত ইহার কোন 
সামপ্রস্ত নাই |? . 

হিউয়েন সাঙ তাহার বিবরণে বলিয়াছেন শশাস্ক রনি 


* বারে বলিতেন যে সীমান্তবর্তী রাজ্যে রাজাবর্ধনের-ন্যায় ধামিক রাজা থাকিলে 


তাহাতে নিজ রাজ্যের কল্যাণ সর্বদী ব্যাহত হয় । এই বক্তব্য শুনিয়া শশাঙ্কের 
মন্ত্রীগণ রাজ্যবর্ধনকে একটি সভায় আহ্বান করিয়া আনিয়া সেখানে তাহাকে 
হত্যা করে] হিউয়েন সাঙ-এর এই বক্তব্য কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য নয় | 
কারণ বাজাবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন, 
কাজেই তিনি ধামিক কি অধামিক ইহা বিচার করিবার অথবা এ বিষয়ে বার 
বার মন্ত্রীদের বলিবার স্থযোগ বা সম্ভাবনা শশাক্কের ছিল ন! ৷ হর্ষবর্ধনের 
শিলালিপিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে রাজ্যবর্ধন সত্যান্থরোধে শক্রভবনে: 
গিয়া প্ৰাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ৷ এই লিপিতে বাজ্যবর্ধনের প্রতি শশান্ধের 
বিশ্বাসঘাতকতার কোন ইঙ্গিতই নাই।  বানভট্ট, হিউয়েন সাঙ ও হর্যবর্ধনের 
শিলালিপি এই তিনটি সমসাময়িক বিবরণে একই ঘটনার পরস্পর বিরোধী বিবরণ 
দেখিয়া তাহাদের সত্যত! সম্পর্কে খুবই সন্দেহের উদ্রেক করে। হিউয়েন: জা 
তাহার বিবরণে অন্তস্থানে লিখিয়াছেন রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর জন্য তাহার মন্ত্রীরাই 
দায়ী। রাজাবর্ধন বৌদ্ধ ছিলেন। স্ৃতরাং তাহার মন্ত্রীদের কেহ কেহ তাহার 
হুত্য। সাধনে সহায়ক হইয়াছিলেন ইহ) অনুমান করা অসঙ্গত নয়। উপরন্ধ 
বানভট্ট ও হিউয়েন সাঙ উভয়েই শশাঙ্কের পরম বিদ্বেষী ছিলেন। কাজেই 
তাহাদের পরস্পর বিরোধী অস্বাভাবিক ও অস্পষ্ট ইঙ্গিতে এবং অসম্পূর্ণ কাহিনীর 
উপর নির্ভর করিয়া শশাঙ্ককে বিশ্বাসঘ!তক কানি কা কোনৰতেই যিদ 
এয়।৮ 


WAT দক্ষিণ-পশ্চিমরন্দের ইতিহাস 


''' বাজারর্ধনের হত্যার সংবাদ শুনিয়া নৃতন রাজা হর্ষবর্ধন প্রতিশোধ লইরার 
জন্য: অগ্রসর হইলেন।: কিন্তু পথে তিনি তাহার ভগিনী রাজাত্রীকে উদ্ধারের 


জন্য বিন্ধ্পর্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং সেনাপতি ভগ্তিকে (8178703) 


. মৈন্সহ গৌড়ের দিকে অগ্রসর হইতে নির্দেশ। দিলেন ভণ্ডি সৈশ্যসহ গৌড়ের 
দিকে অগ্রসর হইলেন এবং হর্ষবর্ধন কিছুদিনের মধ্যে ভগিনীর উদ্ধার কার্য 
সমাপ্ত’ করিয়া গন্দাতীরে আসিয়! তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন ৷ ৰানভট্টৰের 
কাহিনী এইখানেই শেষ!  হর্যবর্নের বিপুল, সৈন্তবাহিনীর সহিত, শশান্কের 
যুদ্ধের কি ফলাফল হইয়াছিল এবং কামরূপরাজ ভাস্কর-বর্মার সহিত হর্ষবর্ধনের 
বন্ধুত্বের ফলই বা কি হইয়াছিল সে.সম্পর্কে বানভট্রের কাহিনীতে কোন উল্লেখ 
নাই । আশ্চর্ষের বিষয় এবিষয়ে হিউয়েন সাঙএর বিব্রণেও কিছু পাওয়া, 
যায় নী।৯ . 

হিউয়েন সাঙ তাহার বিবরণে বলিয়াছেন হর্ষবর্ধন দীর্ঘ ছয় বংসর যুদ্ধ করিয়া 
সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন ॥ তাহার, এই উক্তি: সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।। 
কারণ হ্র্ষবর্ধন দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট পরাজিত 
হইয়াছিলেন।  আর্ধীবর্তে মেদিনীপুর তাত্রশাসন অনুসারে শশাঙ্ক ৬১৯ খী: 
পর্যন্ত যে একজন শক্তিশালী র1জ| ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ 
নাই । হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনায় জানা যায় শশাঙ্ষের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত (৬৩৭ এই) 
মগধের অধিপতি ছিলেন। তিনি: আরো লিখিয়াছেন ৬৩৭ খ্রীঃ কিছু পূর্বে 
শশান্ধ।গয়ায় রোধিবৃক্ষ ছেদন করেন এবং নিকটরতাঁ একটি মন্দির হইতে 
একটি বৃদ্ধমূত্তি সরাইয়| দেন। ইহারই ফলে: শশাহ্বের সর্বাঙ্গে ক্ষত হয় এবং 
তাহাতেই অনতিকাল পরে তাহার মৃত্যু হয়। 

অর্থাৎ, হৰ্ষবৰ্ধন শশাস্বকে শাস্তিদেবার, কঠোর প্রতিজ্ঞা সত্বেও যুদ্ধ তাহার 
বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে পরিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়না ।. শশাস্কের সহিত 
তাহাৰ আদৌ যুদ্ধ হইয়াছিলে কিন। সে সম্পর্কে কোন নিশ্চিন্ত প্রমাণ পাওয়া 
যায় না বছ পরবর্তীকালে লিখিত, একটি বৌদ্ধ গ্রন্থে ( আর্যমঞ্জতরী-যূলকল্প ) 
শশাস্কের সহিত হর্ষের যুদ্ধের একটি অ|ভাস পাওয়া যায় । এই গ্রন্থ সাংকেতিক 
ভাষায় রচিত। : এখানে রাজাদের নামের আদ্বক্ষর শুধু ব্যবহৃত হইয়াছে। এই 
গ্রন্থে উল্লিখিত রাজা “সোম”. সম্ভবত শশাঙ্ক এবং তাহার শক্ত “হ' ওর! 
কারান্ত রাজারা সম্ভবত হর্যবর্ধন ও রাজাবর্ধন | এই অনুমান সত্য হইলে এই 
গ্রন্থে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় হর্যবর্ধন বহু সৈন্তসহ্‌ শশাঙ্কের 
বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং দুববত্ত শশাঙ্ককে পরাজিত করেন। কিন্তু এই 


গোৌড়েশ্বর শশাক্কের শাসন ২ 
‘বর্বর’ দেশে যথোপযুক্ত সম্মান না পাইয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। এই 
উক্তি কতটা সত্য তাহা৷ বলা শক্ত । ইহা সত্য হইলেও দেখা যায় হৰ্ষবৰ্ধন 
শশাঙ্কের রাজ্য আক্রমণ করিয়া বিশেষ সাফল্য লাভ ন| করিতে পারিয়। 
ফিরিয়। যান এই লেখকের মতে শশাক্কের বাজত্বকাল মাত্র ১৭ বংসর।. 
ইহাও সত্য নহে। শশাঙ্ক নিশ্চিতভাবে ৬*৬ খষ্টাব. পূর্বে সিংহাসনে বসিয়া. 
ছিলেন এবং হিউয়েন সাঙ-এর বিবর্ণ অনুসারে ৬৩৭ খুষ্টাব্ের পূর্বে তাহার 
মৃত্যু হয় 
সম্ভবত শশাঙ্ক এই দীর্ঘকাল গৌড়, মগধ, দণ্ডভুক্তি, উৎকল ও কঙোদের- 
অধিপতি ছিলেন। তিনি শিবের উপাসক ছিলেন |. হিউয়েন সা শশাঙ্কের 
বৌদ্ধ বিদ্বেষ সম্পর্কে অনেক কাহিনী লিখিয়াছেন। কিন্তু এগুলিও বিশ্বাস 
কর] কঠিন । তাহার বর্ণনাতেই শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণকুবর্ণে বৌদ্ধধর্মের বিপুল 
প্রসার ও প্রতিপত্তি লক্ষ্য করা যায় ।১০ : 
বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্ক এক. বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন।, 
তিনিই প্রথম আর্ধাবতে বাঙ্গালী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন 1... তাহার 
এই স্বপ্ন আংশিকভাবে সফলও হয়। প্রতিদন্দী প্রবল মৌখরি রাজশক্তি , 
তাহার কুটনীতি ও বাহুবলে ধ্বংস হয়। সমগ্র উত্তরাপথের অধীশ্বর প্রবল. 
শক্তিশালী, হর্যবর্ধনের সকল চেষ্টা! ব্যর্থ করিয়া তিনি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্তার _' 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর আধিপত্য বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বানভট্টের 
মত, চরিতিক|র. অথবা হিউয়েন সাঙ-এর মত বন্ধু থাকিলে তাহার খ্যাতিও 
হ্ষবর্ধনের মৃত চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িত। কিন্তু ভাগ্যবিডম্বনায় তিনি 
স্বদেশে, অজ্ঞাত. ও অখ্যাত ।  শত্রর কলঙ্ক কালিমায় তিনি জগতে পরিচিত 
উত্তর ভারতের আধিপত্য. লইয়া. পরবর্তীকালে পালরাজাদের সহিত গৌড় ও. 
কনৌজের যে সুদীর্ঘ সংগ্রাম হইয়াছিল তাহার সুচনা হয় তাহার রাজত্বকালে! 
অর্থাৎ. তিনিই সর্বপ্রথম. বঙ্গদেশকে ও বাঙ্গালীকে উত্তরভারতের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ 
রাজনীতির প্রতিদন্দিতায় অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন। j 


শশাঙ্ক পরবর্তা ও প্রাক পালযুগ SL 
শাকের মৃত্যুর ঠিক পরে বঙ্দদেশে এক ঘোরতর রাজনৈতিক বিপদ, 
উপস্থিত হয়। - বিশাল গৌড় সাম্রাজ্য শাসনের তাঁহার ঘে স্বপ্ন ছিল তাহা শুধু, 
ভাঙ্িয়া গিয়াছিল তাহা নয়, তাহার মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যে রাজধানী 
বৰ্ণস্থব্ণসহ তাহার রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল কামরূপরাজ ভাক্করবর্মী অধিকার. 


২ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস 
করিয়া নেন। এই ধরনের এক রাজনৈতিক বিপব'্ন কি ভাবে ঘটিয়াছিল 
তাঁহার বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় নী। শুধু ছোটখাট ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি 
"ঘটনার দ্বারা এই সময়কার ইতিহাস মোটামুটি আন্দাজ করা যায় | 
শশাঙ্বের মৃত্যুর ঠিক পরে (আ-মা-৬৩৮ শ্রী) হিউয়েন সাঙ বজদেশ পরিভ্রমণ 
করিতে আসেন । তিনি বঙ্গদেশের চারিটি রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন । 
বঙ্গদেশের সীমান্তে রাজমহলের নিকটবর্তা__ক-জঙ্গল রাজা বাদে মূল ব্ধদেশের 
যে চারিটি রাজ্যের কথা তিনি বলিয়াছেন তাহা হইল, পুগুবর্ধন, কর্ণন্থবর্ণ, 
'সমতট ও তাত্রলিপ্ত। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি নিঃসন্দেহে শশাঙ্কের রাজ্যের 
উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চল ( বর্তমান বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়। ও মু্িদাবাদ জেল! )) 
₹ হিউয়েন সাঙ অবশ্য এই রাজ্যগুলির রাজধানী উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত 
“তাহাদের রাজনৈতিক অবস্থা কি ছিল অথবা সেখানে কে রাজ! ছিলেন সে 
. বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নাই । কোন কোন এঁতিহাসিক মনে করেন তাহার ' 
এই নীরবতা সম্ভবত এই বাজ্যগুলি যে হ্্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল 
ইহারই ইন্দিত বহন করিতেছে। কিন্তু ঘটনার যে পরিণতি পরবর্তীকালে 
লক্ষ্য কর! যায় তাহার দ্বারা এইরূপ অনুমান করার কোন যুক্তিণত কারণ 
আছে মনে হয় না।১১ 
হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ' হইতে একথা মনের বে উনের বু 
তাহার রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল বিচ্ছিন্ন হইয়। গিয়া স্বতন্ত্র রাজ্য গড়িয়া 
‘ উঠিয়াছিল। সম্ভবত এই অবস্থাতেই এই বাজ্যগুলি কামরূপ রাজ ভাস্বরবর্ম। 
অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসথবর্ণ হইতে কিছু 
কিছু দানপত্র বিতরণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে 
মনে হয় তিনি শশান্কের রাজধানীও জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন | . 
হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনা হইতে আরো! জানা যায় যে আনুমানিক ৬৪২ 
খটা নাগাদ ভাকবরবর্া বিপুল সৈন্তবাহিনীসহ রাজমহলের নিকট হর্ষবর্ধনের 
“সহিত যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে একথা মনে করা 
বায় যে শশাঙ্কের পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যের উপর কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার আধিপত্য 
স্বদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনা হইতে আরো একটি 
_আশ্চ ঘটনা লক্ষ্য করা যায়, হ্যবর্ধন যখন রাজমহলের নিকট ক-জঙ্গলে 
তাস্কররর্মার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তাহার পূর্বেই তিনি : শশান্ের 
পূর্বতন অধীনস্থ রাজ্য বলের পারি হানার করায়ত্ব করিয়া ফিরিয়া 
-আসিয়াছিলেন ।১২ 
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হিউয়েন সাঙএর এই বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায় যে শশান্বের বিশাল 
সাত্রাজ্যের এক অংশ ভাস্করবর্ম। এবং অন্য অংশ ( আ-মা-৬৩৮-৬৪২ খ্রীঃ মধ্যে ) 
হৰ্ষবৰ্ধন জয় করিয়াছিলেন। শশাস্কের রাজ্যের অন্তর্গত মগধ অঞ্চলটি বাদে 
পুুবর্ধন অন্ত একজন শাসকের অধীনে চলিয়। গিয়াছিল। কিন্তু তাহার এই 
অধিকার স্বল্পস্থায়ী হইয়াছিল। কারণ ৬৪১ খ্রীঃ কাছাকাছি সময়ে এই অঞ্চলটি i 
হৰ্ষবৰ্ধন অধিকার করিয়া লন। খুব সম্ভবত এই ঘটনার পূর্বে হর্মবর্ধন শশান্কের 
রাজ্য ক-জঙ্গলও অধিকার করিয়া লন। 
এইভাবে শশাঙ্কের মৃত্যুর অল্পসময়ের মধ্যে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল 
অবস্থার স্ষ্টি হইয়ছিল সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া তাহার ছুই প্রবল 
পরাক্রমশালী শক্ত হর্ষবর্ধন ও ভাক্করবর্মী তাহার রাজ্য ভাগাভাগি করিয়া 
অধিকার করিয়া লন। অর্থাৎ, শশান্কের স্বাধীন গৌড়রাজ্য তাহার! ধ্বংস 
করেন। এই বিবরণ অনুসারে মগধসহ তাশ্রলিপ্ত, দণ্ডভুক্তি, কঙ্গোদ্‌ প্রভৃতি 
অঞ্চলের অধীশ্বর হন হর্ষবর্ধন । মনে হয় হর্যবর্ধনের মৃত্যু পর্যন্ত তাহার এই 
অধিকার সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল। শশাস্বের মৃত্যুর পরবর্তীকালে গৌডসাম্রাজ্যের 
রাজনৈতিক. এই বিশৃঙ্খলার আভাস বৌদ্বগ্রন্থ ‘আয মঞ্জতরী-মূল-কল্প-এ পাওয়া 
' যায় ।১৩ 
৬৪৬-৪৭ খ্রীঃ হ্র্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়।. ইহার পরে তাহার সাম্রাজ্য বিভিন্ন, 
দিক হইতে. আক্রান্ত হইতে থাকে. এবং এক. বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয় । 
হ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর পূর্ব ভারতে রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার স্যোগে চীন, তিব্বত ও : 
কামরূপ রাজাদের এই দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তির্বত রাজ স্টং-সন 
গ্যাম্পে। ( Strong-Tsn-Gampo, 600-650 ) কামরূপ ও... পূর্বভারতের 
অনেকটা অঞ্চল অধিকার করিয়া লন। ইনি আসাম, নেপাল এবং ভারতবর্ষের 
বহু স্থান অধিকার করিয়াছিলেন. বলিয়া দাবি করেন: তাহার এই ভারত 
অভিযানের. কোন. নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু. তিনি নিজে 
ভারতের প্রায় অর্ধেকের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, 
বলিয়। দাবি করিয়াছেন তাহার এই দাবির মধ্যে অনেক অতিরঞ্জন আছে। 
তরে মনে হয় তাহার বিজয়ের ঘটন| অনেকটা সত্য । কারণ নিশ্চিতভাবে 
জানা যায় যে ভাস্রবর্মার মৃত্যুর এক ছুই বৎসরের মধ্যে তাহার রাজ্য একজন 
ফ্লেচ্ছ রাজ! কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল । এই ফ্লেচছ রাজা তিব্বতের অধিপতি 
গাম্পো হওয়া বিচিত্র, নয়। তাহার পৌত্র কি-লি- 11874 
650-670) তিব্বতের অধিপতি হন। তিনি দিৰিজরী বীর ছিলেন এবং 
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'মধ্যভারত পযন্ত তাহার রাষ্ট্রীয় প্রভীব বিস্তৃত ছিল। এইসব বিজয়ের প্রভাব 
'_' বঙ্দদেশেও লাগিয়াছিল সন্দেহ নাই।, তিব্বত রাষ্ট্রের আক্রমণের ভীতি 
বহুদিন ভীরতবর্ষে বিশেষতঃ কাশ্মীর, কামরূপ, নেপাল এবং বঙ্গদেশে সক্রিয় 
ছিল: বলিয়া মনে হয়। সম্ভবত শুধু সপ্তম ‘শতকে নহে সমগ্র অষ্টম ও নবম 
শতকের কিছু সময় জুড়িয়া তিব্বতী অভিযানে ভারত বিব্রত ও পধুদন্ত 
হইয়াছিল। 87071757755 বিব্রত 
‘ হইয়াছিলেন 1১৪ 
1. বঙ্গদেশে তিব্বতের অভিযান সম্পর্কে কোন নিশ্চিত প্রমাণ যদিও পাওয়া 
যায় না তথাপি মনে হয় বঙ্গদেশ তিব্বতী রাজাদের আধিপত্য খুব দীর্ঘস্থায়ী 
হয় নাই ভারতীয় রাজাগণ সন্তবত' ৭০২ খ্রীঃ পূর্বে তিব্বতের 'অধীনতাপাশ 
‘ছিন্ন করিয়াছিল । তথাপি এই অন্পস্থায়ী সময়ের মধ্যে; তিব্বতীয় অভিযান 
-বঙ্গদেশের রাজনীতিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । 
:. *হর্ষের মৃত্যুর পর তাহার মগধ অঞ্চলের সাম্রাজ্যের উপর পরবর্তী গুপ্ত 
রাজাগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন ।  হর্ষের মৃত্যুর কিছুকাল পরে 
(অষ্টম শতকের কিছুকাল পরে) আদিত্য সেন এবং তাহার পরবর্তী তিন জন 
শাসক সম্ভবত এই অঞ্চল. শাসন করিয়াছিলেন। তাহারা প্রত্যেকে সত্বাট 
‘উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহাতে মনে হয় তাহারা: মোটামুটি 
‘শক্তিশালী শাসক ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন ইহাদের সাঙ্রাজ্যের মধ্যে 
'বঙ্গদেশের : একটা বৃহত্তর অংশ অন্তভূক্তি ছিল। যদিও এ-সম্পর্কে কোন 
নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। h 
অষ্টম শতকের প্রথমভাগে সম্ভবত :৭২৫-৭৩৫ খীঃ খুষ্টাব্দের মধ্যে 
কনৌজরাজ যশোঁবর্মণ উত্তর ভারত: জয় করিয় হর্ষবর্ধনের মত গৌড়রাজকে 
“পরাজিত করিয়াছিলেন! তিনি মগধ ও গৌড়রীজ্য জয় করিয়া গৌড়- 
‘রাজকে নিহত করেন এবং সমুদ্রতীরের দিকে অগ্রসর হইয়। বঙ্গদেশ 
নিজ করায়ত্ব করেন। তাহার এই বিজয়কাহিনী কনৌজরাজ সভাকবি ৰাক্‌- 
‘পতিরাজ গৌড় বহো (গৌড় বধ ) নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত একটি কাব্যে 
বর্ণনা করিয়াছেন। এই কাব্যে বর্ণিত কাহিনী কতটা এঁতিহীমিক সত্যের 
‘উপরে নির্ভরশীল তাহা নিণয় করা খুব শক্ত । যদি এই কাহিনী সত্য হয় তাহা 
হইলে সেকালের গৌড় বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে তীশ্রলি্ত প্রভৃতি দক্ষিণ 
শৃন্চিমবন্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল কনৌজরাজ যশোবর্মার প্রভুত্ব মানিয়া লইয়াছিল 
একথা স্বীকার. করিতে হয়। যশোবর্মন অবশ্য তাহার দিগ্বিজ়ের ফল: বেশীদিন 
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ভোগ করিতে পারেন নাই। কারণ দ্বাদশ শতকের কাশ্মীরের এতিহাসিক 
কলহনের বিবরণ হইতে জান! যায় যে কনৌজের যশোবর্মন (৭৩৫-৩৬ খ্রীঃ ) 
কিছু পরে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও 
নিহত হন এবং তাহার ভারতীয় রাজ্য তাশ্রলিগ্তসহ গৌড়দেশ প্রভৃতি 
ললিতাদিত্যের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সব ইতিহাসে কনৌজরাজ 
যশোবর্মন অথবা কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্যের. নিকট তাত্রলিপ্চসহ দক্ষিণ 
পশ্চিমবঙ্গের কোন রাজা রগ্ঠতা স্বীকার করিয়াছিলেন সে. সম্পর্কে কোন খবর 
পাওজ়া যায় না। আপাতদৃষ্টিতে তাহীরা কোন বিখ্যাত বা শক্তিশালী রাজা 
ছিলেন ন! এই বিষয়ে নিশ্চিত কারণ সেই রকম হইলে বাক্পতিরাঁজ অথব! 
কলহন নিশ্চই তাহা উল্লেখ করিতেন । অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে শশাঙ্কের 
মৃত্যুর পরে সমগ্র গৌড় রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলায় বিপ্যন্ত হইয়াছিল। সেই সময় 
গৌড়বন্দের শাসনাধীন বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন সামন্ত রাজাদের অধীনে কাধ তি 
শাসিত হইতেছিল। কেন্দ্রের প্রতি তাহাদের আল্গত্য ছিল সম্ভবত মৌখিক 
এবং নামেমাত্র। এই সর্বাঙ্গীন দুর্যোগের সম্পূর্ণ সুযোগ বহিঃবঙ্গ হইতে . 
বশোবর্মন ও ললিতাদিতোর মত রাজারা: পূর্ণ সদ্বাবহার করিতে বঙ্গদেশে 
আপিয়াছিলেন এবং সম্ভবত সেই প্রচেষ্টায় তাহারা সফলকাম হইয়াছিলেন। 
অষ্টম শতকের মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ পাল রাজবংশের উত্থান পর্যন্ত শশাঙ্ধের মৃত্যুর 
প্রায় একশতাধিক বৎসর গৌড়বন্ের রাজনৈতিক ভাগ্যাক!শ ছুষেণগ সমাচ্ছন্ন 
ছিল। এই প্রসঙ্গে তিব্বতী এঁতিহাঁসিক লাম! তারানামের তাৎপর্যপূর্ণ 
উক্তি বিশেষ স্মরণীয় | তিনি বলিয়াছেন, এই সময় গৌড়বঙ্গের আর কোন 
রাজার অস্তিত্ব নাই, রাষ্ট্র ছিন্নবিচ্ছিন্ন ব্রাহ্মণ নাগরিক, ক্ষত্রিয় বণিক সকলেই যেন 
নিজ নিজ বাড়িতে রাজা হইয়া বসিয়াছেন। কিন্তু তাহাও কয়েকদিনের 
জন্য । আজ যিনি রাজ। কাল তিনি পথের ভিথারী |: এই চরিত্রের অনুরূপ 
অ।ভাস পাওয়া যায় প্রসিদ্ধ পাল রাজা ধর্মপালের (৭৭৫-৮১০ খ্রীঃ ) খালিমপুর 
তাত্রশাসনে, ইহাতে গোপালকে রাজা করিবার পূর্বেকার অবস্থা বর্ণনা! করিতে 
গিয়া, “মাৎস্তন্যায়” কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে । এই “মাহস্ন্তায়' এমন একটি , 
অবস্থা যেখানে বড়মাছ ছোট মাছগুলিকে আত্মসাৎ করে । অর্থাৎ এককথায় : 
“জোর যার মুলুক তার’ এই অবস্থায়ই সৃষ্টি হইয়াছিল । স্বাভাবিক কারণে মনে 
হয় তাত্রলিপ্ত জনপদটি ও এই সময় “মাত্তন্তায়ের' কবলে পড়িয়াছিল। কোন 
একজন শক্তিমান রাজার অধীনে তাত্রলিপ্তে এই সময় শান্তিশৃঙ্ঘলা বিরাজ 
করিতেছিল এমন কোন কোন সুত্র হইতে পাওয়া যায় নাই।১৫ 
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চতুৰ অন্যান 
পাল যুগ 


গোপালদেৰ (আনুমানিক ৭৫০-৭৭০ খ্ৰীঃ ) 

শশাঙ্ষের মৃত্যুর পর প্রায় একশত বৎসরব্যাগী অনৈক্য, আত্মকলহ ও 
বহিঃশক্রর পুনঃপুনঃ আক্রমণের ফলে বঙ্গদেশের রাজতন্ত্র ধ্বংস হইয়| গিয়াছিল। 
এই অরাজকতার কথা৷ গোপালদেবের পুত্র ধর্মপালের খালিমপুর তাত্রশাসনে 
উল্লিখিত আছে। এই ঘটনার প্রায় এক হাঁজার' বৎসর পরে ' বৌদ্ধলামা 
তারানাথ বঙ্গদেশে এই সময়কার অরাজকতা র সম্পর্কে অনেক কথ! লিখিঘ্বাছেন। 
এই চরম ছুঃখ-ছুর্দশা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা হইতে মুক্তিলাভের জন্ত সে: যুগে 
বাঙ্গালীজাতি যে রাজনৈতিক -বিজ্ঞতা, দূরদশিতা ও আত্মত্যাগের পরিচয় 
দিয়াছিল ইতিহাসে ‘তাহ চিরন্মরণীয় হইয়া থাকিবে । দেশের প্রধান নেতাগণ' 
পরস্পর বিবাদ" ও বিসংবাদ বিসর্জন দিয়া জাতির সঠিক স্বার্থের জন্য গোপাল 
নামক. এক ব্যক্তিকে বঙ্গদেশের রাজপদে নিযুক্ত করিলেন এবং সকলে স্বেচ্ছায় 
তাহার প্রভৃত্ব স্বীকার করিলেন । দেশের জনসাধারণও এই ব্যবস্থা অনুমোদন 
করিল-। দেশের : মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিগত: স্বার্থ বিসর্জন দিবার এই ধরণের: 
সামাজিক বুদ্ধি ও রাষ্ট্রীয় চেতনার দৃষ্টান্ত শুধু বঙ্গদেশের 1) নয় ও | 
ভারতবর্ষের ইতিহাসেও বিরল ।* এ 

গোপালদেবের সিংহাসন আরোহণের সঠিক তারিখ : বাকা অস্তবতঃ: 
তিনি অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বাদশ শতকের 
তৃতীয় পাদে গোবিন্দপালের পর এই বংশের বিলোপ ঘটে । সুদীর্ঘ চারিশত 
বৎসর ধরিয়া একটি বংশের রাজত্বে খুব কম দেশের ইতিহাসে দেখ। যায়| 
গোপালদেবের বংশ পরিচয় বিশেষ কিছু জানা ধায় নাই তরে তাহারা সকলে : 
বৌদ্ধধর্মাবলম্বী-ছিলেন। মনে হয় গোপালদেব কোন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন 
নাই ৷. তাহার/ পিতামহ দয়িতবিষ্ণু ছিলেন সর্ববিষ্ঠাবিশারদ ও তাহার পিতা: 
বপাট ছিলেন যুদ্ধ ব্যবসায়ী |: এই সমস্ত 145 ale 
পাওয়। ষায় ।* 

সম্ভবতঃ :গোপালদেবও : Ene অন্গসরণ কাছ চার্জ যোদ্ধা: 
হিসারে পরিচিত, হইয়াছিলেন। : কারণ দেশের এই সঙ্কটের সময় বঙ্গের নেতীগ্ণ- : 
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বংশমর্যাদাহীন যুদ্ধে অনভিজ্ঞ কৌন এক তরুণ ব্যক্তিকে রাজপদে নির্বাচিত করিয়া 
ছিলেন ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। পরবর্তীকালে রাজাগণ নিজেদের ক্ষত্রিয় 
বলিয়া পরিচয় ছিতেন | গোপালদেব হয়ত সে যুগের একজন অন্যতম সামন্ত 
নায়ক ছিলেন। 

গোপালদেবের রাজ্যের কেন্দরবিন্দুকি ছিল অথবা৷ তাহার রাজ্যের সীমান। 
কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এ. বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নাই । তবে 
পালরাজাদের_ রাজত্বের প্রথম দুইশত বৎসরের যতগুলি তাত্রলিপি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে তাহার প্রায় সবগুলিই মগধ হইতে প্রচলন (15546 ) কর! হইয়াছিল ।- 
ইহাতে মনে হয় এই অঞ্চলটি সবসময়ই প্রায় প1লরাজাদের অধিকারে ছিল। 
পরবর্তীকালে লিখিত. ‘রাম্চরিত' গ্রন্থের লেখক সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রভূমিকে 
" পালরাজাদের “জনক-ভূ” অর্থাৎ পিতৃভূমি বলিয়া, বর্ণনা করিয়াছেন । পণ্ডিতের” 
অন্থমান করেন গোপালদেব সম্ভবতঃ বরেন্দ্র অধিবাসী ছিলেন । “তিনি সমগ্র. 
বঙ্গদেশের ; অধিপতি ছিলেন কিন। এ বিষয়েও সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়৷ 
মুন্ধেরে প্রা্ত, দেবপালের একটি তাত্রশীসনে গোপালদেব সমুদ্র পর্যন্ত জয় করিয়। 
ছিলেন, বলিয়া উল্লিখিত আছে। অবশ্য ইহার ব্যাধ্যা কিছু পাওয়া যায় নাই। 
কাজেই ইহা, হইতে কোন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাহার পুত্র 
ধৰ্মপাল স্দুর পাঞ্জাব পর্যন্ত বিজয় অভিযান করিয়াছিলেন ।: এই ঘটনা। হইতে 
অনুমান করা যায় যে তাহার পিতা গোপালদেবের, স্বল্পকালীন রাজত্বের 
বঙ্গদেশকে একটি সংহত ও সমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন । 
ইহাতে তাহার রাজোচিত গুণাবলীর যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং বোকা 
বায় বদ্দদেশের নেতার! যোগ্য ব্যক্তির হাতেই: দেশের - শাসনভাঁর তুলিয়। 
.00.5.  ধর্মপাল (আঃ ৭৭০-৮১০ খ্ৰীঃ ) 

: গোপালের, মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ধর্মপাল সিংহাসনে আরোহন করেন। 
তিনি ছিলেন বীর, সাহসী ও রাজনীতিকুশল। প্রথম হইতে তিনি আরধাবর্তে 
পক সাম্ৰাজ্য স্থাপনের “কাজে মতিয়া উঠিয়্াছিলেন। তাহার প্রধান 
: খ্রতিবন্থী ছিলেন গু্জরপ্রতীহার বংশীয় রাজা বংসরাজ। দক্ষিণাপথের রাষ্ট্র 
রাজধ'বও এই ঘন্দের সামিল হইয়াছিলেন। অর্ধশতাবদী-পূর্বে যে দেশ পরপদানত 
বং অরাজকতা ও অত্যাচারের লীলাভূমি ছিল, সেই দেশ সহসা শক্তিশালী 
হইয়া সমগ্র আবর্তে গ্রভূদ্ধ বিস্তার করিবে ইহা প্রায় অলৌকিক কাহিনী বলিয়া 


-পাল যুগ ৩৫. 


মনে হয় ।- এই পাত্রীজা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে এক 
নূতন প্রাণবন্যার ক্থচনা, হয় যাহার বিকাশ দেখা যায় ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যের 
মধ্যে ৷ চারিশত বর্ষব্যাপী পালরাজাদের রাঁজত্বকাল_ বাঙালী: জাতির 
আত্মমর্াদা প্রতিষ্ঠার যুগ ৷: ধর্মপালের রাজ্যকাল বাঙালীর জীবন প্রভাত 1৪ -. 

অশোকের পূর্বস্থতি বিজড়িত পাটলী পুত্রে ধর্মপাল নিজের রাজধানী স্থাপন. 
করিয়াছিলেন | তাহার একটি লিপিতে তিনি নিজেকে : বঙ্গপতিরূপে বর্ণনা: 
করিয়াছেন। এই লিপিতে ‘বঙ্গ' শব্দে যদি সমগ্র বঙ্গদেশকে বোঝায় তাহ! - 
হইলে মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত তাত্রলিপ্তও ধর্ম্পালের 
সাআ্রাজাতৃক্ত ছিল ।. পিতার ন্যায় ধর্মপাল বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাহার 
অন্ত ধর্মের প্রতি কোন বিদ্বেষ ছিল না।- ধর্মপাল -সমাটজনোচিত উপাধি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ।. তাহার পিতার উপাধি ছিল মহারাজাধিরাজ | তিনি: 
উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন “পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাঁজাধিরাজ' |. তাহার 
সাম্রাজ্যের বিশালত্বের_ প্রতীক; হইল; এই নূতন উপাধি | পাল রাজাগণের 
প্রশস্তিতে ও. অন্যান্য সুত্রে সমগ্র আর্ধাবর্তের উপরে ধর্মপাল সার্বভৌম - 
আবধিপত্যলাভ_ করিয়াছিলেন - বলিয়া উল্লেখ আছে। তবে একথা সত্য. 
ধৰ্মপাল নিরুদ্বেগ এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকার ভোগ করিতে পারেন লাই.।; 
তথাপি তিনি যে রাজনৈতিক সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা এক কথায় 
অতুলনীয় ।৫ 


দেবপাল (আঃ ৮১০-৮৫০ খ্রীঃ) lp / 
‘পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' দেবপাল পিতার: উর, পুত্র 
ছিলেন। তিনি পিতার সাম্রাঞ্য অক্ষু রাখিতে সক্ষম_. হইয়া: ছিলেন। 
তাহার রাজত্বের যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া! যায় তাহা হইতে মনে হয় তিনি : 
তাহার দীর্ঘ ৪০ বৎসর ব্যাপী রাজত্বকালে বহু যুদ্ধ করিয়! শুধু পিতার সময়কার 
রাজ্যসীমা অক্ষর রাখেন। নাই, উপরস্ত আরে! নৃতন নূতন রাজ্য জয় করিয়া. 
ছিলেন। তাহার তাত্রশাসনে উল্লিখিত আছে যে তাহার বিজয় কাহিনী দক্ষিণে. 
বিন্ধা ও পশ্চিমে কম্বোজ দেশ পর্যন্ত অর্থাৎ কাশ্মীরের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর 
হইয়াছিল । _ধর্মপালের মন্ত্রী দর্ভপানি_( Dbarva Pani) তাহার. পৌত্ 
কেদার মিশর উভয়েই দেবপালের রাজত্বকালে প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত : 
করিয়াছিলেন।/-কেদার মিশ্রের পুত্র গুরব মিত্রের এক -লিপিতে উল্লিখিত. 
হইয়াছে যে 'র্ভপানির নীতি -ও.কৌশলে. দেবপাল হিমালয় হইতে বিদ্ধাপর্বত 
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এরৎ, পূর্ব ও পশ্চিমের সমগ্র ভূভাগ৷ হইতে: কর আদায় করিতে সক্ষম 
ইইয়াছিলেন। এই লিপিতে আরো উল্লিখিত হইয়াছে যে মন্ত্রী কেদার মিশরের 
কৌশলে গৌড়েশ্বর দেবপাল উৎকল রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন, হুনদের গর্ব 
খর্ব করিয়াছিলেন এবং দ্রাবিড় ও গুর্জরপ্রতীহারদের দর্পচূর্ণ করিয়া আসমুদ্র 
পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন। ইহাতে আরো বলা হইয়াছে দেবপালের ভ্রাতা 
জয়পালের নেতৃত্বে সৈন্তর৷ অগ্রসর হইলে তাহা দেখিয়া যুদ্ধ ন| করিয়াই উৎকলের 
রাজা পলায়ন করিয়াছিলেন এবং প্রাগজোতিষের (আসাম ) বাজাও যুদ্ধ 
না করিয়া বশ্ততা স্বীকার করিয়াছিলেন ৷ উল্লিখিত ছুইখানি লিপির দাবি 
অন্ত্পারে দেবপালের রাজত্বের সবগৌরবই ওই মন্তরীদ্য়ের প্রাপা। ইহা 
অনুসন্ধান সাপেক্ষ । যে বাজা ভারতবর্ষের এত বিস্তৃত অঞ্চলে অধিকার 
প্রসারিত করিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে এই ধরণের উক্তির মধ্যে অতিরপ্রন আছে: 
বলাই: বাহুলা ৷ | 

' দেৱপালের রাজত্বের বিবরণ হইতে বোবা মায় তিনি উডভিস্তা, ও আসাম এই 

দুই সীমান্ত প্রদেশ জয় করেন। ইহার মধ্যে তাহার উৎকল বিজয় বিশেষ 
.উল্লেখযোগা । উড়িন্যার রাজাকে পরাজিত করিয়া দেবপাল সম্ভবত উড়িঘীকে 
পাল সাম্রাজ্যের অন্ততুক্তি করিয়াছিলেন। বাদল স্তম্ভ লিপিতে বলা হইয়াছে 
উৎকলের রাজ! বিন! যুদ্ধে রাজধানী পরিত্যাগ করিলে উৎকলবাসীদের 
হত্যা কর! হয়। কিন্ত ইহা কতটা সত্য তাহা নির্ণয় করা কঠিন। উৎকল 
রাজার রাজধানী পরিত্যাগ ও পরবর্তীকালে সেই রাজ্য অধিকার করার এই 
ঘটনা পালরাজাদের ক্ষেত্রে “উৎকীলিতোৎকলকৃল” এই শব প্রয়োগের দ্বারা 
সমর্থন করে। উড়িস্তার ভঞ্জ রাজবংশের লিপি: হইতে জান। যায় যে রনভঞ্জের 
পর এই বংশীয় রাজাগণ প্রাচীন থিঞ্জলী রাজ্য ও রাজধানী ত্যাগ করিয়া 
উড়িস্ার: দক্ষিণ সীমান্তে গঞ্জাম জেলায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
রনভঞ্জ সম্ভবতঃ নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করেন । সতরাংখুর 
সম্ভব এই বংশীয় রাজাকে পরাজিত করিয়াই দেবপাল উড়িস্তা অধিকার করেন। 
খুব স্বাভাবিক কারণে মনে হয় দেবপাল তাহার পিতার ন্যায় উড়িস্যার' রাজ্য 
জয় করিবার পূর্বে তাগ্রলিপ্ত অঞ্চলের উপরেও অধিকার ভোগ করিতেন ।৬ 

: মেরে প্রান্ত দেবপালের এক তাত্রশাসনে তাহার সম্াজ্য উত্তরে হিমালয়, 
দক্ষিণে সেতুবন্ধ পর্বস্ত বিস্তৃত ছিল বলা হইয়াছে। ইহা অতিরঞ্জন এবং কবিকল্পনা। 
মনে হয়। তবে কেহ কেই মনে করেন যে ইহার মূলে সামান্য কিছু সত্য - 
থাকিলেও থাকিতে পারে। দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি লিপি হইতে মগধ; কলিঙ্গ; 
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চোল; পল্পব প্রভৃতি রাজ্য মিলিতভাবে পাপ্তারাঁজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল 
বলিয়া বলা হইয়াছে (পাগরাজ শ্রীমার শ্রীবল্লভের রাজত্বকাল আঃ ৮৫৬-৮৬২ 
খ্রীঃ) । ' ইহার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে দেবপাল মগধের রাজ! ছিলেন। সে জন্ত 
মনে হয় তিনি উৎকল রাজ্য জয় করিবার পর এই অঞ্চলের অন্যান্য বাজ্যগুলির 
সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন । সে ক্ষেত্রে উপরে লিখিত মিলিত 
শক্তির সহিত দেবপাল পাণ্ডারাজ্যের সহিত কোন যুদ্ধে জয়লাভ' করিতেও 
পারেন।: দেবপালের রাজত্বকালে পাল সাত্রাজোর গৌরব চরম শিখরে 
উঠিয়াছিল। আরব দেশীয় বণিক ও পর্যটক স্থলেমান দেবপালের রাজত্বকালে 
(৮৫১ খ্ৰীঃ) কয়েকবার ভারতবর্ষে যাতায়াত করিয়াছিলেন। ধর্মপালের 
খ্যাতি ভারতবর্ষের বাহিরেও এতদূর ছড়াইয়া পড়িয়।ছিল যে যাভা, স্থমাত্র। 
এবং মালয় উপদ্বীপের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব তাহার নিকট এক 
বাষ্টরদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই রাষ্ট্রদূত মারকৎ তিনি নালন্দা বিহারে ঘে 
মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার ব্যায় নির্বাহের জন্ পাচটি গ্রামদানের 
প্রার্থন৷ জানাইয়া ছিলেন। দেবপাল তাহাকে পাচটি গ্রাম দান করেন। : 
নালন্দা তখন সমগ্র এশিয়ার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র ইসস উঠিয়াছিল 
এবং পালরাজাগণ ও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকরূপে ভারতের বাহিরে স্বত্ত 
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দেবপালের মৃত্যার প্রায় তিনশত বৎসর পর্যন্ত পাল রাজবংশের ইতিহাস 
কবি বৰ্দিত ‘পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পদ্থায়' অগ্রসর হইয়াছিল । অর্থাৎ উত্থান 
পতনের মধ্য দিয়া আরো চারিশত বৎসর অতিবাহিত হইবার পর অবশেষে এই 
প্রসিদ্ধ রাজবংশ ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 

দেবপালের মৃত্যুর পর বিগ্রহপাল' সিংহাসনে আরোহণ করেন (প্রথম 
বিগ্রহপাল আঃ ৮৫০-৫৪ খ্রীঃ) দেবপাল ও বিগ্রহপালের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল 
তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে: মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও ৷ মতে 
বিগ্রহপাঁল 'দেবপালের পুত্র ।: কিন্তু অধিকাংশ পত্ডিতগণ মনে করেন তিনি 
ধর্মপালের ভ্রাতা, বাকপালের পৌত্র ও জয়পালের পুত্র । তিনি শূরপাল 
নামেও পরিচিত ছিলেন। তাহার সম্পর্কে বল! হইয়াছে:যে তিনি দেবপালের 
নিকট হইতে যে বিশাল সাম্রাজোর উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছিলেন তাহা 
মোটামুটি অক্ষুন্ন বাখিয়াছিলেন এবং তিনি বহু শত্রুকে বিনষ্ট কৰিয়াছিলেন। 


1৩৮ দক্ষিণ-পশ্চিমবন্গের ইতিহাস 
বুদ্ধ কেদার মিশ্র এই রাজার আমলেও মন্ত্রী ছিলেন।. বিগ্রহপাল; মনে 
হয় শান্তিপ্রিয় ও সংসার বিরাগী লোক ছিলেন। সেজন্য অল্প কিছুদিন রাজত্ব 
করিবার পর তিনি পুত্র নারায়ণপালের হস্তে সিংহাসন অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ 
৷ গ্রহণ করেন |; 
-. নারায়ণপালও. (আঃ ৮৫৪- -৯*৮ খ্রীঃ) পিতার ন্যায় শান্তিপ্রিয় ও উদ্ধমহীন 
রাজা ছিলেন। তাহার সুদীর্ঘ ৫৪ বৎসর রাজত্বকালে মধ্যে একটি লিপি 
'ভাগলপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে । কেদার. মিশ্রের পুত্র গুরব মিশ্র তাহার মন্ত্র 
 ছিলেন।. এই গুরব মিশরের কয়েকটি লিপিতে ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বের 
উল্লেখ আছে। কিন্তু বিগ্রহপাল ও নারায়ণপাল সম্পর্কে সে রকম কোন 
(উল্লেখ নাই । ধৰ্মপাল ও দেবপাল বাহুবলে যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন শাস্তির নী তিদবারা, তাহা রক্ষা, কর সম্ভব ছিল ন1।.. স্থতরাং 
তাহাদের প্রায়. অর্ধশতাবীর অধিককালব্যাপী রাজত্বকালে বিশাল. পাল 
সাম্রাজ্য. খণ্ড বিখণ্ড হইয়| যায় । এমন কি বঙ্গ ও বিহারের কিছু কিছু অংশ 
:  বহিঃশক্র কর্তৃক অধিকৃত হয় । ৷ 
এই যুগের বঙ্গের বাহিরে ছুই রাষ্ট্রশক্তির ( রাষ্ট্রকূট ও প্রতীহার ) ইতিহাস 
হইতে বদেশের রাজাদের দুর্বলতার কথা অনুধাবন করা যায়। সম্ভবতঃ এই 
দুই রাষ্ট্রশক্তি ছিল পালদের চিরাচরিত শত্রু রাষ্ট্রকুটদের একটি লিপি ( শিরূর, 
81:07) হইতে জান। যায় যে রাষ্টরকূট রাজ অমোঘবর্ষের নিকট ( আঃ ৮১৪- 
৮৮০ খ্রীঃ ) অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধের শীসকেরা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। আঃ 
৮৬০ খীঃ অমোঘবর্ষ কৃষ্ণ ও গোদাবরীর বেদীদেশ জয় করেন। সম্ভবতঃ ইহার 
অনতিকাল পরে তিনি পালরাজ্য আক্রমণ করেন। তরে. বাষ্ট্রক্ট বাজা 
স্থায়ীভাবে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে পালরাজ্যের এই অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন 
এরূপ মনে হয় না|. বরং মনে হয় তাহার। সমুদ্রতীরবর্তাঁ অ%ল. জয় করিতে 
করিতে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, যাহা সম্ভবতঃ খুবই অস্থায়ী হইয়াছিল। 
তথাপি এই পরাজয়ে. পাঁলরাজাগণের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অনেকটাই লাঘব 
হইয়াছিল একথা নিশ্চয়ই অন্যান কর! যায় । রাষ্ট্রকূট রাজার আক্রমণের ও 
জয়ের এই স্থযোগে উড়িস্তার শুক্ধি বংশীয় মহারাজাধিরাজ রণন্তস্ত রাঢের কিছু 
অংশ জয় করিয়াছিলেন তবে মনে হয় এই জয়ও দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। 
পাল রাজা এইভাবে যখন দক্ষিণ দিক. হইতে আগত শক্রর আক্রমণে 
ব্যতিব্যস্ত তখন প্রতীহার রাজ ভোজদের ও উত্তর ভারতে পুনরায়. আধিপত্য 
স্থাপনে উদ্ভোগী হইয়াছিলেন ৷ তবে যতদিন দেবপাল জীবিত ছিলেন ততদিন 


পাল যুগ ৩৯ 
তাহার এই প্রচেষ্টা কলপ্রস্থ হয় নাই। ৷ কিন্তু নারায়ণ পালের ন্যায় দুর্বল রাজার 
পক্ষে ।ভোজরাজের গতিরোধ করা৷ সম্ভবপর হয় নাই। তিনি কলচুরি' ও 
গুহিলোট.- রাজাগণের : সহায়তায় ভোজরাজ' নারায়ণ পালকে গুরুতরভাবে 
পরাজিত করেন এবং পাল সাম্রাজ্যের ধ্বংসন্তূপের উপরে প্রতীহার রাজ্যের 
ভিত্তি স্থাপন করিলেন 
/ কাহাল৷ (Kabla ) লিপি উনি জা বনানী 
একজন  গোরক্ষপুরের কলচুরি_ রাজা (বিনি প্রতীহার রাজ ভোজদেবের নিকট 
হইতে কিছু রাজ্য পাইয়াছিলেন ) গৌড়ের সার্বভৌমত্ব ছিনাইয়া' লইয়া ছিলেন । 
এই ভোজদেব সম্ভবত সেই বিখ্যাত প্রতীহার রাজা যিনি পালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
কলচুরি রাজের নিকট সাহায্য পাওয়ার: জন্য তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত 
করিয়াছিলেন ।.. মনে হয় -ভোজরাজ বিখ্যাত কলচুরি রাজ প্রথম কোক্ষীল্লার 
(Kokkalla I ) নিকট হইতেও সাহাধ্য পাইয়াছিলেন । ইনি সম্ভবতঃ ৮৮০- 
৮৯০ খ্রীঃ মধ্যে রাজত্ব করিতেন |: ভোজরাজাদের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়। 
তিনিও সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের কিছু অংশ আক্রমণ করিয়। ধনরত্ব লুষঠন'করেন। 
মনে হয় কলচুরি রাজ্যের: আক্রমণের ফলেই ভোজরাজের পক্ষে বঙ্গদেশ অভিযান 
করা সহজতর হইয়াছিল | পাল রাজাদের বিরুদ্ধে অভিযানে 'ভোজরাজ 
গুহিলোটের রাজ। দ্বিতীয়. গোহিলাওসাহাধ্য করিয্বা ছিলেন । অর্থাৎ 
ভোজরাজারা পালদের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে প্রস্তুত হইয়াই যুদ্ধ করিতে আসিয়া 
ছিলেন । ফলে “তাহাদের পক্ষে: পাল শক্তিকে ধ্বংস করা বিশেষ কষ্টসাধ্য 

হয়" নাই। -এই ভোজরাজারা ভাতার লি 
ভিলা 

ঠিক. এই সময়ে চিজ বলীাজেমোকীচর বীর ডিন 
রাজ্য. প্রতিষ্ঠা করিয়। ছিলেন । ভোজরাজের পুত্র মহেন্্রপাল পিতার দৃষ্টান্ত 
অনুসরণ করিয়া পাল রাজাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া ছিলেন । তিনি সম্ভবতঃ 
উত্তরবঙ্গে স্বীয় প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়ীছিলেন। বাংলা এবং 
বিহারে তাহার যে সমস্ত লিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের তারিখ: ৮৮৭-৯০৪ শ্রী 
মধ্যে । এইভাবে নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে পাল: রাজাদের দুর্বলতার 
সুযোগে বহিঃবন্ধের রাজশক্িগুলির ( প্রতীহার, কলচুরি, চান্দেল প্রভৃতি ) 
পাল রাজা আক্রমণ করিয়া তাহাদের সাত্াজোর বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করিয়া 
লইয়াছিল। K 

রম শৰত শোর শো খত শের নি 


শাল রাজাদের দুরবস্থা চরমে পৌছাইয়াছিল॥ এই চরম দুর্দিনে পাল বাজাগণ 


f _নারারণপালের পত্র রাজাপাল বাক বাজ সম্ভবত দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র 
| ঈছলের কনা ভাগ্যদেবীকে বিবাহ .কবেন। এই সব বিবাহের: ফলে 
॥ স্াজাদের কিছু স্থবিধা হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। কিন্ত নারায়ণপালের 
J দীর্ঘ রাজত্বের শেষদিকে: প্রতীহারদিগকে দূর করিয়া দিয় পুনরায় বাংলা 
| ও বিহারে নিজেদের প্রধান স্থাপন করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। 
নারায়ণপালের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রামপাল (আঃ ৯৫৮-৪৪০ খ্রীঃ) ও 
তাহার পুত্র দ্বিতীয় গোপাল (আঃ ৪৪২-৯৬০ এঃ ) রাজত্ব করেন। এই দুই 


পাল যুগ ৪১ 


অর্জনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতির প্রভাব 
পাল রাজ্যের উপর পড়িয়াছিল ।৯ 

চান্দেল্পদেব গৌরব যিনি স্থাপন করিয়াছিলেন সেই ষশোবর্মন উত্তর ভারতে 
ক্রমাগত যুদ্ধ চালাইয়। নিজের আবিপতা প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। তাহার 
মভাকবির বর্ণনা অনুসারে তিনি নাকি হিমালয় হইতে মালব এবং কাগ্মীর 
হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত রাজা স্থাপন করিয়াছিলেন | তাহার সভাকবির বর্ণনায় 
অতিরঞ্জন খানিকটা বাদদিলেও তিনি: বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর বিজয় অভিযান 
চালাইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। যশোবর্মন ও 
তাহার পুত্র ধাঙ্গা (D৭৪৭) এই সভাকবির: বর্ণন! অনুসারে রাঢ় ও 
অঙ্গরাজ্যের বাণীকে বন্দী করিয়াছিলেন | এই বর্ণনা আক্ষরিক অর্থে সত্য ন 
হইলেও বাজ্যপালের উত্তরাঁধিকারীদের আমলে ইহাদের আক্রমণে ( দ্বিতীয় 
গোপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহ পাল) বঙ্গদেশ খুবই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল সে বিষয়ে ' 
কোন সন্দেহ নাই। ) 

এই সময়কার কলচুরি ইতিহাস হইতে জানা যায় যে তাহাদের দুই রাজা 
প্রথম যুবরাজ এবং তাহার পুত্র লক্ষ্মরাজ বন্ধদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন 
(ইহাদের রাজত্বকাল আঃ ১০৫০-১০৭০ খ্রীঃ) যুবরাজ সম্পর্কে বল! হইয়াছে 
'যে তিনি গৌড়, কর্ণাট, কলিঙ্গ, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলে বিজয় অভিযান 
করিয়াছিলেন. লক্ষণরাজ প্রসঙ্গে বলা: হইয়াছে তিনি অতি: কৌশলে 
বঙ্গরাজকে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল অধিকার করিয়া- 
ছিলেন এবং পরবর্তীকালে রাজেন্দ্রচোলের মত উড়িস্তা হইতে দক্ষিণ গশ্চিম- 
বজের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। | 

এই সমস্ত বিদেশী আক্রমণের ফলে পাল রাজাদের সামরিক ও রাজনৈতিক 
ক্ষমতা অনেকট। হ্রাস পাইয়াছিল। চান্দেল্ল ও কলচুরির বিভিন্ন 'লিপিতে 
অঙ্গ, বাট, গৌড়, বন্ধ প্রভৃতি পৃথক পৃথক রাজনৈতিক অঞ্চল বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে। এই সমস্ত অঞ্চলগুলি প্রত্যেকটি স্বাধীন অথবা অর্ধস্বাধীন রাজ্য 
হিসাবে গঠিত হইয়াছিল সে সম্পর্কে খানিকটা ক্ষীণ ওঁতিহাসিক আভাস 
পাওয়া যায় । দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপালের তাত্রশ।সনে উল্লেখ আছে 
যে তিনি তাহার: বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য অধিকারীদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া 
ছিলেন।  স্থতরাং ও সময়ে বা তাহার পূর্বে পাল রাজাদের রাজ্যের অনেকটা. 
অংশই হাতছাড়া হইয়াছিল অনুমান কর! যাইতে পারে । রাজনৈতিক দিক 
হইতে ইহাদের প্রকৃত পরিস্থিতি কি ছিল তাহা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য । পালদের 
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‘যে তথ্য পাওয়া। যায় তাহাতে উল্লিখিত আছে বিগ্রহপালের রাজত্বের শেষ দিকে 
..কিছুকালের জন্য বঙ্গদেশের কিছু অঞ্চল একজন জবরদখলকারী অধিকার করিয়া 
লইয়া! ছিলেন। এই জবরদখলকারী. কম্বোজের কোন প্রধান বলিয়া মনে করা 
“হয়, যিনি এই সময়ে উত্তর ও পশ্চিমবন্ধে শাসন করিতেন ৷ পূর্বে এই কম্বোজের 
.অধিবামীদের উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চলের লোক বলিয়| মনে করা হইত। 
বর্তমানে এক নৃতন তাম্রলিপি প্রাপ্তির কলে এই ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত 
'হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় বানগড়, ইর্দা লিপির কন্ষোজ এক ও অভিন্ন হওয়া 
বিচিত্র নয়। কৃম্বোজ রাজবংশের প্রতিষ্ঠ। যে উপায়েই হোক দশম শতকের 
মধ্যভাগে তাহাদের অধীন উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ একটি স্বাধীন অখগুরাজো পরিণত 
[হইয়াছিল এবং কম্বোজবংশীয় রাজাগণ গৌড়পতি বলিয়া, অভিহিত হইত সন্দেহ 
নাই ।১০. 

.. প্রতীহার চান্দেল্স, কলচুরি প্রভৃতি রাজবংশের লেখাবলির মিলিত সাক্ষ্য 
হইতে নবম ও দশম শতাব্দীর বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের ষে. চিত্র 
(পাওয়া যায়৷ তাহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই সময় বন্ধদেশের রাষ্ট্রীয় এক্য ও 
'শান্তিশৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হইয়াছিল এবং দেশটি শশাঙ্কের সময়ের মত বহুরাষ্ট্র ও 
. “জনপদে বিভক্ত হইয়াছিল এবং তাত্রলিপ্ত বা. তমলুক ছিল ইহাদেরই অন্যতম । 
আলোচ্য লেখগুলি কোথাও তাম্রলিপ্তের স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই। 

 অন্থমান করা যায় যে সেই সময় তাম্রলিপ্র গৌড় বা রাঢ়ের অন্তর্গত জনপদ- 
বিশেষ ছিল.। তাশ্রলিপ্ত বা তমলুকের সমকালীন ইতিহাস প্রসঙ্গে কিছু ইঙ্দিত 
প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে এই লেখগুলিতে | চানেন্রাজ যশোবর্মন ও তাহার পুত্র 
বঙ্গ ৱা দেশ অধিকার করিয়াছিলেন: এবং তাহাদের প্রশস্তিকারদের কথা৷ সত্য 
_ বলিয়া ধৰিলে তাঅলিপ্ত তাহাদের অধিকারে আসিয়াছিল একথা মনে করার 
সঙ্গত কারণ আছে।.. কলচুরি বংশীয় লক্ষণরাজ উড়িব্যা জয় করিয়া! সমুদ্র 
উপকূলবর্তী অঞ্চলের মধ্য দিয়া বঙ্দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন । স্থতৱাং দশম 
শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে তাম্্রলিপ্ত জনপদটি সাময়িকভাবে লক্ষণরাঁজের 
আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।১ 

উপরের আলোচনা হইতে ইহা সহজেই উদ USO Wt গোপাল ও 

দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের রাজত্বকালে পালরাজ্য তিনটি প্রধানভাগে বিভক্ত 
হইয়াছিল.। - পূৰ্ব-দক্ষিণবঙ্গ অর্থাৎ বঙ্গদেশের চন্দ্রবংশীয় রাজ্য, পশ্চিম-উত্তরবঙ্গে 
অথাৎ রাঢ় ও বরেন্দ্র কস্বোজ বংশীয় রাজ্য এবং বিহার অর্থাৎ অঙ্গ ও মগধে 
পালরাজ্য। ইহা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে আরো দুইটি স্বাধীন রাজ্য ছিল, অর্থাৎ 


পাল যুগ... ডঃ 
পাল রাজাদের বিশাল বঙদেশে এই সময়ে তেমন কোন প্রধানত ছিল না বলিয়াই 
মনে হয়। চান্দের, কল্চুরি রাজ প্রশস্তিতে যে বদ, বঙ্গাল, গৌড়, রাঢ়, অঙ্গ 
প্রভৃতি রাজোর: উল্লেখ আছে তাহ খুব সম্ভব এই স্বাধীন রাজাসমূহের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । ১ 
মহীগালের নেতৃত্বে পাল সাম্রাজ্যের পুনরভ্যু্থান . : 
(৯৮৮-১০৩৮ শ্রীঃ) 

দশম শতাব্দীর শেষভাগে যখন পাল রাজবংশ দুর্দশ। ও অবনতির চরমসীমায় 
পৌছিয়াছিল তখন. দ্বিতীয় বিগ্রহপালের. পুত্র প্রথম মহীপাল সিংহাসনে 
আরোহণ করেন“ তাহার প্রায় অর্ধ শতাব্ীব্যাপী রাজত্বকালে, পাল রাজবংশের 
সৌভাগ্য রবি আবার উদিত হইয়াছিল ।. তিনি বঙ্গের বিলুপ্ত পালরাজ্য উদ্ধার 
ও বহিঃবঙ্গে : পুনরায় পালসাম্রাজ্য- প্রতিষ্ঠা করিয়া ইতিহাসে. স্মরণীয় হইয়া 
আছেন । তাহার সময়কার বিভিন্ন লিপি, -বিশেষভারে বানগড় লিপি হইতে 
প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিবার কিছুকাল পরে 
উত্তর ও পূর্ববঙ্গ জয় করেন | 

কিন্তু সমগ্র-বঙ্দদেশ জয় করিবার পূর্বে দিণভাযতর পরাক্কান্ত চোরা 
রাজেন্দ্রচোল মহীপালের রাজা আক্রমণ করেন । সেই সময় চোলরাজাদের প্যায় 
পরাক্রমশালী "রাজবংশ ভারতে আর ছিল না। উড়িস্তা হইতে আরম্ভ করিয়া 
সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত ভারতের পূর্ব উপকূলে প্রায় সমস্তটাই চোলরাজাদের 
অধীন ছিল এবং তাহাদের বিশাল নৌবাহিনী জুমাত্রা ও মালয় উপদ্বাপের 
বহু রাজ্য জয় করিয়াছিল । এই বিশাল সামাজোর অবীশ্বর রাজা রাজেন্দ্রচোল 
শিবের উপাসক ছিলেন । তাহার, রাজ্যকে পবিত্র করিবার উদ্দেষ্যে গ্াজল 
আনয়ন করিবার -জন্ত তিনি এক বিরাট শৈন্দল প্রেরণ করেন। তাহার 
সভাকবির বর্ণনা অনুসারে চোল. রাজের সেনাপতি বঙ্গের সীমান্তে উপস্থিত 
হইয়া দণ্ভুক্কির রাজ! ধর্মপাল ও প্রমিদ্ধ দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি নরশুরকে 
পরাজিত করিয়া. এই দুই রাজ্য অধিকার করেন এবং পরে বঙ্গাল দেশ আক্রমণ 
করিয়া তাহার রাজ। গোবিন্দচন্দরকে পরাজিত করেন। ইহার পর মহীপালের 
সহিত তাহাদের যুদ্ধ হয়। মহীপাল নাকি ভীত, হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করেন 
এবং চোল সেনাপতি প্রচুর ধনরত্ব লু্ঠন করিয়া এবং উত্তর রাচ অধিকার করিয়া 
গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন। চোল সভাকবি এই অভিযানের যে বর্ণন। দিয়াছেন 
ৰাতে ন বহন নালা 
ছিল না। J 
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.. এই অভিযান খুব সকল হয় নাই বলিয়াই চোল সভাকবি সম্ভবতঃ এই 
_ ন্ৰ্থত| ও পরাজয়ের গনি টাকিবার জন্য গঙ্গাজলের কথা বলিয়াছিলেন ( ১০২১- 
"১০২৩ খ্ৰীঃ) । রাজেন্দ্রচোল কিন্ত বঙ্গদেশ অভিযান স্মরণে ‘গঙ্গাইকোণ্ডা' এই 
উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং “‘গঙ্গাইকোণ্ড| চোলপুর' নামে একটি নূতন 
রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন তামিল ওঁতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন যে 
এই অভিযানে কোন স্থায়ী কলু হয় নাই । বিনা যুদ্ধে বঙ্গদেশের রাজা চোল 
! সেনাপতিকে গঙ্গাজল আনিবার জন্য পথ ছাড়িয়া দিয়া ছিলেন ইহা বিশ্বাস 
করা কঠিন। অপর পক্ষে দ্বিথিজয়ী বাজেন্দ্রচোল (১০১৬-১০৪৪ খ্রীঃ) শুধু 
' গঙ্গাজলের জন্যই সৈন্য প্রেরণ করিয়া ছিলেন: বঙ্গদেশ জয় করা তাহার 
| মোটেও উদ্দেশ্য ছিল না একথা বিশ্বাস করা কঠিন। রাজেন্দ্রচোলের অভিযানের 
'প্ররুত উদ্দেশ্য ও ফলাফল যাহাই হোকনা ৷ কেন একথা সকলেই স্বীকার 
করেন যে চোল সৈন্যদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গদেশে তাহাদের আর 
' কোন চিহ্ন ছিল ন|৷ উত্তর বাট মহীপালের অনীন ছিল ॥: চোল আক্রমণের 
.... ফলে এই রাজনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হইয়াছিল কিনা, এবং মহীপাল 
_ 'দক্ষিণরাচ ও দক্ষিণবঙ্গ জর করিয়া সমগ্র বঙ্গে তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা 
' করিতে পারিয়া ছিলেন কিনা সঠিক ভাবে বলা যায় না।১২ 
0, কম্বোজবংশের নৃপতি রাজাপালের দ্বিতীয় পুত্র নয়পালদের তাহার 
_ রাজত্বের  অয়োদশবর্ষে বান ভৃক্তির: অন্তর্গত: দগ্তুক্তি গুলে জমিদান 
' করিয়াছিলেন। এই সংবাদ উড়িয্ার বালেশ্বর জেলার “র্দা” গ্রামে আবি্কৃত 
টি ভাশ্রলিপি হইতে জানা যায়৷৷ এই রাজ্যপাল এবং নয়পাল প্রসিদ্ধ 
পালবংশের 'বাজ! নয় বলিয়া মনে হয় তাহা না৷ হইলে লিপির রচয়িতা 
11146141158 নাম উল্লেখ করিতেন না 
একাধিক পাল লিপি হইতে জানা যায় পাল রাজাদের আদিভূমি তাহাদের 
'হস্তচাত হইয়াছিল এবং প্রথম মহীপাল সেই সময় পিতৃরাজা পুনরুদ্ধার করিয়া 
 ছিলেন। : কাজেই:এই অনুমান অসঙ্গত নহে যে আলোচ্য কম্বোজ বংশই পাল 
' রাজাদের দুরবস্থার প্রধান কারণ এবং সম্ভবত দ্বিতীয় বিগ্রহপালের আমলে: পাল 
টি রাজোর একাংশ তাহাদের হস্ত হয়৷ মনে হয় তাত্রলিপ্তসহ সমগ্র দক্ষিণ- 
“পশ্চিমবঙ্গ অধশিতাব্দীরগ বেশী সময় কঙ্কোজবংশীয় পাল নৃপতিদের 'অবিকার- 
ছু ছিল। রাজপাল, নারায়ণপাল' 'ও' নয়পাল এই তিনজনই ওই। অঞ্চলে 
“রাজত্ব করিয়াছিলেন । প্রসিদ্ধ পালবংশীয় প্রথম মহীপাল বখন : বঙ্গদেশ 
অভিযান করিতে ছিলেন: সেই সময় দক্ষিণ ভারতে চোল সম্রাট রাজেন্দ্রচোল 


I 1৭ ৪৫. 
গঙ্গাইকোণ্ডার তিরুমলৈ লিপি. হইতে জানা৷ যায় দণ্ডভুক্তি, দক্ষিণ রাঢ়, বঙ্গালদেশ 
ও উত্তর রাঢ় চোল সেনাপতির আঙ্ছুগত্য স্বীকার করিয়াছিল এবং সেই সময় 
দণ্ডভুক্তি জনপদের (তাত্রলিপ্ত যাহার অন্তর্গত.) রাজা, ছিলেন ধর্মপাল । 
তিরুমলৈর লিপিতে এই নরপতিকে কম্বোজবংশীয় বনিয়া উল্লেখ করা৷ হয় নাই 
তাহা হইলেও তাহাকে এই বংশের: বলিয়াই মনে হয়। কিভাবে দক্ষিণ. 
পশ্চিমবঙ্গ হইতে কম্বোজের আধিপত্য চলিয়। গিয়াছিল সে. কাহিনী একেবারেই. 
জানা যায় না। তবে মহীপাল তাহার জীবন্ধশায় এই অঞ্চলটি অধিকার: 
করিতে পারিয়াছিলেন কিন সন্দেহ আছে।.দক্ষিণরাঁঢ়ে; মোটামুটিভাবে 
অজয় ও দামোদরের মধ্যরতী অঞ্চলে সে সময় শূর রাজবংশ র]জত্ব করিতেন । 
মনে হয় প্রতিবেশী শূর রাজাঁদের হাতেকস্বোজদের প্রাধান্য নষ্ট হইয়াছিন.।.. . 
তবে ইহার স্বপক্ষে কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ নাই |: মহীপালের রাজত্বকালে করচুরি. 
রাজ গাঙ্গেয়দেব তাহাকে পরাজিত করিয়া বারাণসী -অধিকার.করেন ১৬... 

অহীপালের রাজত্বকালে গজনীর স্থলতান মামুদ বারবার ভারতবর্ষ আক্রমণ. 
করিয়াছিলেন। এই আক্রমণ প্রতিরোধ: করিবার জন্য পাঁঞ্জাবের রাজারা. 
ষে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া ছিলেন তাহাতে মহীপাল কোন সাহায্য. 
প্রেরণ করেন নাই। এই 'জন্ত কোন কোন এঁতিহাপিক তাহাকে দোষারোপ 
করিয়াছেন। মনে: হয় এই; সয়ালোচনা। খুব যুক্তিসঙ্গত, নয় | কারণ. তিনি, 
অতান্তবীণ ও বহিশেক্রুর আক্রমণের ফলে যে সমস্যার: সম্মুখীন হইয়া ছিলেন: 
তাহাঁতে তাহার পক্ষে বিশেষ কিছু কর সম্ভবপর ছিল না। অভ্যন্তরীণ ও... 
বহিঃশক্রর সহিত ক্রমাগত: সংগ্রাম : কর! সত্বেও মহীপালকে দেবপালের; পর 
শ্রেষ্টপাঁল সম্রাটরপে স্থান দেওয়া যায় ॥ es (A fo 

বহু আঁ়াসে ও অনেক বংসর অবিরত সংগ্রামের পর মহীপাল শুধু পিত্রাজা, ৃ 
উদ্ধার করিয়াছিলেন তাহাই নহে বিলুপ্ত সাম্রাজ্যের বৃহত অংশ. উদ্ধার করিয়া. 
পালবংশের লুপ্ত গৌরব খানিকটা কিাইয়া আনিয়া, ছিলেন।.. পুনরুদ্ধারের -. 
এই চেষ্টার মধ্যে বাঙালী আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার সুযোগ খুঁজিয়া পাইয়াছিল। /. 
ধীমান সাদি 


bl 


পদে লাম নে হী চায় গত জল ক)”. [গাজর জী 


৪৬. দক্ষিণ-পশ্চিমবজের ইতিহাস 

-মহীপালের পুত্র নয়পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন ( ১০৩৮-১০৫৫ শ্রী) 
এবং অন্তত ১৫ বংলর রাজত্ব করেন |: তাহার রাজত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা! হইল কলচুরি রাজ গঙ্গীদেবের পুত্র কর্ণ অথবা লক্ষীকর্ণের সহিত যুদ্ধ । 
কর্ণ মগধ আক্রমণ করিয়া নয়পালকে পরাজিত করেন । তিনি সম্ভবতঃ পালদের 
রাজধানী অধিকার করেন নাই। তবে তিনি অনেক বৌদ্ধমঠ ও প্রতিষ্ঠান 
লুঠন করিয়া বহু মূল্যবান দ্রব্য লুন করিয়াছিলেন । প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচা 
দীপঙ্কর জ্ঞান (অতীশ ) এই সময়ে মগধের নালন্দা বিহারে বাস করিতেন । 
তাহারই মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ যুদ্ধের অবসান হয়। কিন্তু এই শান্তি 
দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই । নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের (১০৫৫-১০৭০ খ্রীঃ.) 
রাজত্বকালে কলচুরিরাজ পুনরায় বঙ্গদেশে অভিযান করেন এই যুদ্ধে তিনি 
জয়লাভ করেন। বীরভূম জেলার এক শিলাস্তস্তের উৎকীর্ণ লিপি অনুসারে 
তিনি পশ্চিমবঙ্গের অনেক অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন ।.: পরে অবশ্য তিনি 
তৃতীয় বিগ্রহপালের নিকট পরাজিত হন। তৃতীয় বিগ্রহপালের সহিত কলচুরি 
রাজ কর্ণের কন্যার ( যৌবন্রী) বিবাহের মধ্য দিয়া উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি 
স্থাপিত হয়। 

এই সুদীর্ঘ যুদ্ধের ফলে পাল রাজশক্তি খুবই দুর্বল হইয়। পড়ে | কলে 
বঙ্গদেশের নানা অঞ্চলে খণ্ড খণ্ড স্বাধীন রাজ্যের উত্তর হয় |  মহামাগুলিক 
ঈশ্বর ঘোষ চক্করিতে( ম্ভবৃত বর্ধমান জেলায় ) রাজধানী স্থাপন করিয়। একটি 
' স্বাধীন রাজা প্রতিষ্ঠা করেন৷ পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের বর্মদেশীয় রাজাগণ ও 
কুমিল্লার পাটিকেরায় আর একটি রাজ্য স্থাপিত হয় | পাল রাজাদের অভ্যন্তরীণ 
ছুরবস্থার সময় কর্ণাটকের চালুক্য রাজগণ বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন ।: চালুক্যরাজ 
গোমেন্বরের পুত্র কুমার বিক্রমাদিতা দিয়ে বাহির হইয়া গৌড় ও কামরূপ 
জয় করেন। 

একাদশ শতকের মধ্যভাগে বঙ্গদেশে আর. একটি বৈদেশিক অভিযান 
হইয়াছিল | ইহারই:নায়ক ছিলেন উড়িস্যার সোমবংশীয় রাজ! মহাশিবগ্তপ্ত 
যযাতি । তাহার একটি দানপত্রে উল্লেখ আছে যে তিনি বহুদেশ জয় করিয়। 
গৌড় ও রাঢ় অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন! এই দাঁনপত্রে অনেক কাঁবিকা 
উচ্ছাস আছে। 'কাজেই ইহা হইতে তাহার অভিযানের প্রকৃতি সঠিকভাবে 
নির্ণয় কর! কঠিন। তবে মনে হয় রাজেন্দ্রচোলের অভিযান ও পাল রাজাদের 
দুরবস্থার খবরে তিনি বঙ্গ অভিযানে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। চোল অভিযানের 
ঠিক পরবতীঁকালে চালুক্রাজের অভিযান: হইয়াছিল তাহার কিছুকাল 
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পরে উড়িস্তারাজ্যের এই অভিযান । এই: অভিযানের দৃষ্টান্ত অপর অভিযানকে 
 অন্তপ্রাণিত: করিয়াছিল ইহা মনে করিবার-স্গত কারণ আছে : উড়িস্তার 
অপর একজন রাজা উদ্যোতকেশরী ও গৌড়ের সৈন্যদের পরাজিত করিয়াছিলেন 
বলিয়া দাবি করিয়াছিলেন: ইহাদের কাহারও সঠিক তারিখ জানাযায় 
নাই ৷ তবে মনে হয় উভয় রাজাই একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। এই.. 
সমস্ত বৈদেশিক আক্রমণের যে স্থদুরপ্রসারী ফল বঙ্গদেশের রাজনৈতিক. জীবনে 
দেখা যায়, তাহা হইল চালুক্যদের আক্রমণের সময় স্থদূর কর্ণাটক হইতে সেন 
নামক এক ক্ষত্রিয় পরিবার পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।১৫ ২ 

পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক হইতে ক্রমাগত এই বৈদেশিক আক্রমণের ফলে পাল 
সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণে বিগ্রহপালের রাজত্ব- 
কালে, পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ বহ্দেশ পালরাজ্োর হাতছাড়া হয়। একমাত্র 
মগধের পাল রাজশক্তি কোন মতে টিকিয়া থাকিলেও একাদশ শতকের মধ্যভাগে 
বিশাল পাল সাম্রাজ্য প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। মগধে তাহাদের রাজশক্তিও নামে 
মাত্র টিকিয়া রহিল । 


পাল রাজাদের সাময়িক পুনরভ্যু্খান 

তৃত।য় বিগ্রহ পালের তিন পুত্র ছিল। দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল : 
ও রামপাল। পিতার মৃত্যুর পর মহীপাল সিংহাসনে আরোহন করেন (১০৭০- 
১০৭৫ শ্রী: ) ৷ তিনি যখন রাজ| হন তখন বঙ্গদেশের অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় 
অবস্থা অতান্ত শোচনীয়। নিজের পরিবারের মধ্যে নানা চক্রান্ত ও অধীনস্থ 
সামন্তরা অনেকে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। দুষ্ট লোকের কথায় বিশ্বাস 
করিয়া ঝ।জা; তাহার ছুই ভ্রাতাঁকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন সন্দেহে কারারুদ্ধ 
করেন। কিন্তু ইহাতে প্রাণ অথবা রাজত্ব কোনটাই রক্ষা পাইল না । শীঘ্রই 
বরেন্তরের সামন্ত রাজ প্রকাশ্যে রাজার বিরুদ্ধে বিরহ ঘোষণা, করিলেন। মহী- 
পালের সৈন্য যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না সত্য তথাপি তিনি মন্ত্রীদের কথা অগ্রাহ্থ, 
করিয়া বিদ্রোহ দমন করিতে নিজেই অগ্রসর হইলেন ৷ বিদ্রোহী কৈবর্ত নায়ক: 
দিব্য সমগ্র বরেন্দভূমি অধিকার করিয়া লইলেন। ; ও. 58১ 

সমসাময়িককালে সন্ধ্যাকর নন্দীর “রামচরিত' কাব্যে এই বিদ্রোহ ও তাহার 
পরবতাঁকালের ঘটনা  সবিস্তারে : বর্ণিত আছে। বঙ্গের ইতিহাসে. 
এই গ্রন্থ অমূল্য সম্পদ। "কারণ প্রাচীন: বঙ্গের আর. কোন “গ্রন্থে 


৪৮. দক্ষিণ-পশ্চিমবন্দের ইতিহাস 


রাজনৈতিক ঘটনার: বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়, না। রামপালের পুত্র মদন 
পালের: বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন ছিলেন সন্ধ্যাকর নন্দী । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই 
কাবোর প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা খুবই কষ্টপাধা । কারণ কাব্যখানি রচিত হইয়াছে 
_ দ্বাৰ্থবোধক ভাষায় । ইহার প্রতিটি শ্নোকের দুইটি অর্থ আছে। এক অর্থে 
কাব্যখানি -বামায়ণের, রামচন্দ্রের আখ্যান অন্ত অর্থে পাল রাঁজাদের প্রধান 
রামপালের, ইতিহাস । বামচরিত কাব্যে মহীপালকে নিষ্ঠুর ও দুর্নীতিপরায়ণ, 
বলিয়া কটঃক্কি করা হইয়াছে। মহীপালের প্রকৃতি, চরিত্র এবং রাষ্ট্রবুদ্ধি। সম্বন্ধে 
এই কাব্যে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া কৃঠিন+ তবে তিনি থে দুৰ্বল ও রাষটুদ্ধিহীন 
ছিলেন ঘটনা বিয়োগান্ত পরিণতি অবশ্য তাহার প্রমাণ । 

দিব্য সম্বন্ধে ও সম্ধ্যাকরের সাক্ষ্য কতখানি গ্রহণযোগ্য তাহা বলা. শক্ত । 
বামচরিত পাঠে মনেহয় দিব্য, ছিলেন একজন নায়ক এবং পাল রাজাদের একস 
কর্মচারী। কি.কারণে তিনি বিদ্রোহী হইয়াছিলেন এবং তাহার সঙ্গে অন্য কোন, 
সামন্ত নায়ক যোগ'দিয়াছিলেন কিনা রামচরিত গ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই ॥ 
| লেখক তাহাকে “দাও ডিপাৰি ব্ৰতী’ ( ছলাকলার অজুহাতে অন্যায় কৌশলে 
ঘে কার্ষোদ্ধার করে) বলিয়াছেন। মনে হয় দিব্য পাল রাজাদের অন্ত রাষ্ট্রনায়ক 
ছিলেন এবং তাহাদের দুর্বলতা ও ভ্ৰাতৃ বিরোধের সুযোগে তিনি বিদ্রোহী 
হইয়াছিলেন। তিনি প্রজাবিত্রোহের নায়কত্ব করিয়াছিলেন, এমন কোন কথা 
রামচরিতে উল্লেখ নাই | কিছুদিন পর্যন্ত বঙ্গের এক শ্রেণীর লোক বিশ্বাস 
করিতেন! যে দ্ব্য'অত্যাচারী মহীপালকে হত্যা করিয়। দেশকে রক্ষা করিয়।- 
ছিলেন। এই জন্য উত্তরবঙ্গের -নানাস্থানে প্রতিরৎসর “দিব্যস্বৃতি' উৎসবের: 
আয়োজন কর! হয়.। ৷ রামচরিত গ্রন্থে ইহারও কোন উল্লেখ নাই। 

মহীপাল নিহত হইলে দিব্য বরেন্দ্রভূমিতে যে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন 
তাহা তিনি নিরাপদে ভোগ করিতে পারেন নাই। পূর্ববদ্দের বর্ম দেশীয় রাজা 
জাতবর্জা তাহাকে পরাজিত করেন।: মহীপালের ভ্রাতা রামপাল তাহার 
সময় বরেন্দ্র উদ্ধার করিতে সকলকাম হন নাই । দিবোর মৃত্যুর পর তাহার 
ভ্রাতা রুদদোক এরং তৎপরে তাহার পুত্র ভীম বরেন্দ্র সিংহাসনে আরোহন 
করেন॥ রামচরিতে ভীমের প্রশংসা পাওয়া যায় এবং ইহাতে তাহার শক্তি ও 
সমৃদ্ধির উল্লেখও পাওয়া যায় । 

মহীপালের ছুই কারারুদ্ধ ভ্রাতা তাহার মৃত্যুর পর কিভাবে উদ্ধার পাইয়া- 
ছিলেন রামচরিতে তাহার কোন উল্লেখ নাই। যেভাবেই হোক কারাগার হইতে 
মুক্ত হইবার পর এই ছুই ভাতা সম্ভবতঃ মগধে আশয় প্রহণ করেন, এবং শূরপাল 
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মগাধের সিংহারনে আরোহন -করেন। তাহার রাজত্বকালের বিবরণ, জানা! নার 


না। সম্ভবতঃ তিনি ছাল শালার রায়গাঁল 
মগধের রাজা হন ।১৬ 


রামপাল ( ১০৭৭৮১১২০ খ্রীঃ) 

রামপাল রাজা হইয়। বরেন্দ্র উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করিলেন। কিছ্.বিজল- 
মলোরথ হইয়। বহুদিন চুপচাপ ছিলেন । তাহার পর তিনি এক গুরুতর রিপনের 
সম্মুখীন হন। সেই মময় পুত্র ও অমাত্যদের সহিত পরামর্শ করিয়া রিপুল উদ্যমে, 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এই গুরুতর বিপদ যে কি. রাম়চরিতের. লেখক, 
সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ -করেন নাই । সম্ভবতঃ দির্যকর্তৃক্: আক্রমণের আশঙ্কা 
এই বিপদের কারণ ছিল.।. রামপাল শঙ্কিত হইয়া প্রতিবেশী রাজাদের এবং, 
পালরাষ্ট্ের অতীত. ও বর্তমান স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সামন্তদের দ্বারে দ্বারে সাহায্য 
প্রার্ণন| করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাহার এই প্রচেষ্টা সকল, হইয়াছিল । 
অর্থ-ও সম্পত্তির প্রলোভনে অনেকে তাহাকে সাহায্য করিতে স্বীক্ হইয়াছিল । 
বহুদিনের চেষ্টায় রামপাল এক বিপুল.মৈন্ত সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলেন ।। 

রামপালের প্রধান সহায়ক ছিলেন তাহার মাতুল. রাষট্রকুলতিলক মথন্‌ ৷; 
ইনি তাহার দুই পুত্র কাহুদের ও সবরের এবং ভ্রাতুষ্প_ত্র মহাপ্রতীহার শিররাজ 
প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। অপর যে সব রাজা রামপালকে, সৈন্য 
দ্বার। সাহাধা করিয়াছিলেন তাহাদের চৌন্দজনের নাম রামচরিতে পাওয়া যায়. 
এই রাজাগণের তালিকা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় বঙ্গ, বিহার. ও উড়িস্তার রহ. 
সামন্ত রাজা তাহাকে সাহায্য করিতে আগাইয়। আমিয়/ছিলেন। ইহাদের 
মধ্যে একজন হইলেন উল্লেখযোগ্য । তিনি হইলেন দগুতুক্তির জয়মিং |. 
রামচরিত মানসে উল্লেখ আছে যে রাজা জয়সিং উৎকলাধিপতি সোম বংশীয় 
কর্কেশরীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মনে হয় কৈরর্তরাজ ভীমের বিরুদ্ধে, 
যুদ্ধের পূর্বে রামপাল উৎকল বিজয় করিয়াছিলেন । সেই সময় জয়সিং তাহাকে. . 
_ প্রম্নোজনীয় সাহায্য দিয়াছিলেন। ইহা মনে করিবার কারণ হইল পূর্ববন্ধ দেশীয়, 
অনস্তরর্ম৷ চোড়গন্গ (১০৭৬-১১৪৭ খ্রীঃ) যখন উত্তরদিকে উৎকল জয়ের জন্য. 
অভিযান করিয়াছিলেন তাহাকে প্রতিহত করিবার জন্ত রামপালের জয়সিংহকে 
একান্ত প্রয়োজন ছিল । অপরপক্ষে যে সমস্ত রাজার নাম পাওয়া যায় তাহার, 
মধ্যে দেবগ্রামের রাজ! বিক্রমরাজের নাম উল্লেখযোগ্য | এই অঞ্চলটি সম্ভবত - 
মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম বলিয়া মনে হন. - অপর. একজন রাজ, ছিলেন, 


টির 


৫৩ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস 


‘অরণ্য গ্রদেশস্থ মান্দীরের অধিপতি লক্ষীশূর | এই অঞ্চলটি ১ 
হুগলী জেলার গড়মান্দারের পশ্চিমীংশ । : 

রামপাল সম্ভবতঃ দক্ষিণবঙ্গ হইতে বরেন্দ্র আক্রমণ করেন। বা আক্রমণের 
এবং যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ রামচরিত গ্রন্থে পাওয়া যায়।' এই যুদ্ধে রাজা ভীম 
" পরাজিত হন। ফলে বহুদিন পরে রামপাল পিতৃভূমি বরেন্দ্র অধিকার করিতে 
সমর্থ হন.। তিনি: রামাবতী নামক নৃতন স্থানে রাজধানী: স্থাপন করিলেন। 
ইহ! সম্ভবতঃ মালদহের নিকটবর্তী কৌন স্থান ছিল । পিতৃতৃমিতে স্বীয় অধিকার 
স্থাপিত হইলে রামপাল নিকটবর্তী রাজাসমূহ জয় করিয়া পাল সাম্রাজ্যের লুপ্ত 
TE 

বিক্রমপুরের বর্মরাজ সম্ভবতঃ a la করেন। 
JRE ONE axa dA Sits স্বীকার করিল । রামপাল 
এইবার পূর্ব সীমান্ত জয় করি দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলেন ৷ রাচ়দেশের সামস্তবর্গ 
সকলেই; রামপালের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহাদের সাহায্যে 
.. তিনি উড়িশ্যা' জয় করিতে সক্ষম হইলেন এবং কলিঙ্গ পর্যন্ত নিজরাজ্য ভুক্ত 
করিয়াছিলেন এই সময়ে উড়িস্তার রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষ শোচনীয় ছিল । 
দক্ষিণ হইতে গঙ্গ রাজগণ পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিয়া উৎকল অধিকার করিয়। 
লইলেন।৷ গন্গরাজগণ উৎকল অধিকার করিলে বঙ্গদেশের সমূহ বিপদ এই 
আশঙ্কায় রামপাল সম্ভবতঃ নিজের মনোনীত ব্যক্তিকে উৎকলের সিংহাসনে 
স্থাপন করিলেন। ঠিক: একই: কারণে অনন্তবর্ম। চোড়গঙ্গ রাজ্যচযুত উৎকল 
রাজকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। ফলে এই দুই প্রতিদ্বন্থী রাজার 
রক্ষকরূপে উৎকল অধিকার লইয়| রামপাল ও অনন্তবর্মার মধ্যে দীর্ঘকালব্যাগী 
যুদ্ধের সুচনা হইয়াছিল | : 
একটি: লিপি অনুসারে গঙ্গরাজ রাজী দেবেন্দ্বর্মা একহাজার পঁচাত্তর 
খ্ৰীষ্টাব্দের পূর্বে কোন সময় উড়িস্তা অধিকার .করেন। কিন্তু তাহার এই 
অধিকার কার্যকর হয়নাই ইহার প্রমাণ হইল তাহার পুত্র বিখ্যাত অনস্তবর্মা 
(3১১৭৬-১১৪৭ খ্রীঃ) উৎকলের বিতাড়িত রাজাকে ১১১২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে 
কোন সময়ে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ' বিভিন্ন সময়ে তাত্রলিপি হইতে অনুমান 
করা যায় যে পূর্ব গঙ্গদেশীয় রাজাদের প্রভাব উৎকলে ১১৩৫ খরীষ্টাব্দের পূর্বে 
তেমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তিনি সম্ভবতঃ উড়িস্তার দুই-তৃতীয়াংশ 
অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তা ৬৮, 
তাহার রাজধানী কটকে স্থানস্তর করেন । নু 


পাল যুগ ৫১. 
এইভাবে পূর্বগন্গ দেশীয় রাজাগণ যখন দক্ষিণ দিক হইতে উড়িস্তার বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলের উপর অধিকার বিস্তার করিতেছিলেন তখন এই দেশের উত্তরাঞ্চল 
নৃতন এক আক্রমণের সন্মুখীন হয় । এই আক্রমণের সংবাদও রামচরিত মানসে 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই আক্রমণের ফলে পূর্বে উল্লিখিত ধওতাক্তর বাজ] 
জয়সিংহের হাতে উংকল রাজ কর্ণকৈশরীর পরাজয় ঘটে, এই অবস্থায় উৎকল 
রাজনীতিতে রামপালের অনুপ্রবেশ ঘটয়াছিল। দুই বৃহৎ শক্তির রাজনৈতিক 
দাবাখেলার ক্ষেত্র হিসাবে উংকল পর্যবসিত হইয়াছিল। রামপালের প্রতিনিধি 
হিসাবে ছিনি উৎকলের সিংহাসনে বসিয়া ছিলেন তিনি হইলেন সোমবাসী 
কেশরারাঁজ। মনে হয় একই কেশরীরাজই ১০৭৫ খ্রীঃ রাজা দেবেন্দ্র কর্তৃক 
পিংহাসনচাত হইয়াছিলেন এবং তাহার জায়গায় দেবেনরবর্ননের প্রতিনিধিকে : 
সিংহাসনে বসান হইয়াছিল । দেবেন্দ্রবর্মনের সেই প্রতিনিধি অথবা তাহার 
কোন এক উত্রাধিকারীকে পরাজিত করিয়া রামপাল কেশরীরাজকে পুনরায় 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১১১২ খ্রীষ্টাব্ের কাছাকাছি কোন এক সময়ে 
অনস্তবর্ষ| রামপালের প্রতিনিধিকে পুনরায় সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া 
তাহার পিতা৷ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন একজনকে উৎকলের সিংহাসনে বসান ৷ 
১১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চিহ্নিত “্ীক্রমাম” লিপিতে বলা হইয়াছে যে অননস্তবর্ম৷ 
চোড়গঙ্গ গঙ্গানদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন এবং তিনি সেই 
সময়ে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরদিকে বিভিন্ন দেশ জয় করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া 
আশিয়াছিলেন। তিনি একদিকে গোদাবরী ও অন্যদিকে গঙ্গ। এই উভয়: 
নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। : অনন্তবর্মা' 
চোড়গন্গ নরসিংহ দ্বিতীয় ও নরসিংহ চতুর্থ বিভিন্ন লিপিতে অনস্তবর্মার রাজত্বের 
পরিধি দক্ষিণে গোদাবরী, উত্তরে মেদিনীপুর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমে 
ূর্ববাট পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল উল্লেখ আছে। কিন্তু পাটনা লিপিতে 
উল্লেখ আছে চোড়গন্গ মাছুরার রাজধানী ধ্বংস করিয়াছিলেন: এবং গল্গাতীরস্থ 
অঞ্চলে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন ।' উড়িস্যাকে কেন্দ্র করিয়া দুই বৃহত্তর শক্তির (পাল 
ও পূর্বগ্র রাজাগণ ) মধ্ো দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলিয়াছিল। মনে হয় রামপালের: 
মৃত্যুর পর গঙ্গা উড়িতা সম্পূর্ণ দখল করিয়া নিজেদের রাজো সম্পূর্ণ : 
অন্তর্গত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। : বামচরিতে উল্লেখ আছে রামপাল 
“নিশাচরদের” ধ্বংস করিয়া! কলিঙ্গ রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন |: মনে হয় তিনি: 
এনিশাচর' শব্দেঃচোড়গ্গদের বুঝাইয়াছেন। নিঃসন্দেহে রামপাল দক্ষিণ দিকে: 
গঙ্গরাজদের রাজ্য বিস্তার ব্যাহত করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতের চোলরাঁজ : 


৫3 দক্গিণ-পশ্চিয়বন্জের ইতিহাস 
টা (১০৭০-১১১৮ ্বী:) গঙ্গরাজ্য আক্রমণ করেন এবং একাদশ শতকের 
শেষ দিকে অথবা দ্বাদশ শতকের প্রথমদিকে চোলর! কলিঙ্গরাজোর উত্তরাংশে 
অনুপ্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। কুলুটুঙ্গার এই অভিযানের বিবরণ বিস্তারিত- 
ভাবে তামিল গ্রন্থ 'কলিঙবটুগারানিতে' (79111881098) লিপিবদ্ধ, 
আছে। এই বিবরণ অন্সারে রাজ কুলুটুঙ্গার কোন এক সেনানায়ক কলিঙ্গ 
রাজকে ধ্বংস করিয়া! গঙ্গরাজকে পরাজিত করেন এবং উড়িস্তা বাজোর সীমান্ত 
পর্যন্ত অধিকার. করিতে সক্ষম হন। এই ঘটনা সম্ভবতঃ ১০৯৬ শ্রীটান্বের পূর্বে 
কোন এক সময় ঘটিয়াছিল। 

রামপাল চোলদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন কিনা জান! যায় 
নাই ৷ তামিল পুস্তকের লেখক অনেক রাজাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা 
চোলরাজ কুলুটুঙ্গার প্রতি আহ্গত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই তালিকায় 
বঙ্গ, বঙ্গাল ও মগধের উল্লেখ আছে। কুলুটুঙ্গা! নিজেকে কাবেরী ও গঙ্গার 
মধ্যবর্তী অঞ্চলের অধিপতি বলিয়া দাবি করিতেন । এই সাধারণ দাবির মধ্যে 
কোন এতিহাসিক সত্য আছে কিন! তাহা বলা শক্ত । তবে মনে হয় রামপাল 
হয়ত চোলরাজার সহিত সভ্ভাব রক্ষার জন্য বিশেষত সীমান্তে শাস্তি 
বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাহার প্রতি মৌখিক আম্গগত্য প্রকাশ করিলেও করিতে 
পারেন | কারণ এই সময় চোলরাজারা একদিকে পূর্বগন্গ রাজাদের বিরুদ্ধে. এবং 
অন্যদিকে চালুক্য রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া, যাইতেছিলেন এবং যেহেতু 
রামপালের রাজ্য এই উভয় শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল সেই হেতু 
রামপালের পক্ষে চোলদের সাহায্য প্রার্থনা অসম্ভব নয় । 

এই সময়ে কর্ণাটকের লু দৃষ্টি ব্ধদেশের উপর পড়ে । কর্ণাটকের রাঁজ। 
ছিলেন তখন চালুক্যরাজ বিক্ৰমাদিত্য । চালুক্যরাজ পূর্বে একবার বন্ধদেশ 
আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং এই সময়ে আবার তাহার বঙ্গ জয়ের জন্য উৎসাহিত 
হইলেন্‌ ৷ এই ঘটনা রামচরিত কাব্যে “আ্ধরিত কর্ণাটেক্ষনলীলায়’ বর্ণনা প্রসঙ্গে. 
বল! হইয়াছে ।. এই ঘটনা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে কর্ণাটকের রাজার 
বারবার বঙ্গদেশ জয় করিবার চেষ্টা, করিয়াছিলেন। কিন্তু রামপাল 
তাহাদিগকে প্রতিহত করিয়াছিলেন। চালুক্য রাজাদের একজন সামন্ত রাঁজ। 
'আচা” (A০৪ ) একাদশ শতকের শেষদিকে এবং দ্বাদশ শতকের প্রথমদিকে 
বঙ্গদেখ, অভিযান করেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা, আরও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক 
ঘটনা হইল পালরাজাদের সীমাস্তে দুইটি কর্ণাট বংশের প্রতিষ্ঠা । ইহাদের 
এক্টি হইল পশ্চিমবঙ্গের সেনবংশ এবং আর একটি হইল, মিথিলা বা, উত্তর 


পাল যুগ ৫৩ 


বিহারে নীনাদেব কতৃক প্ৰতিষ্ঠিত রীজবংশ । আপাতত রামিপাঁলের দ্বারা 
'শেনরা প্রতিহত হইলেও পরবর্তীকালে ইহারী বঙ্গদেশের পাঁলবংশ ধ্বংস করিয়া 
ছিলেন। মিথিলার নাঁনাদেবের সঙ্গে রামপালের সংঘর্ষ হইলে তিনি 
গৌড়রাজীদের ক্ষমতা খর্ব করিয়াছেন বলিয়। দাবি করিয়াছেন। মনে 
হয় রামপালের রাজত্বকালে মিথিলার অধিকার পালরাজাঁদের হন্তচ্যুত ইয়। 
কাশীর. কান্কুজের অধিপতি পরাক্তান্ত গীহড়বাল রাজাদের সঙ্গেও 
পাল রাজাদের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই বংশীয় গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র মদনপালের 
সঙ্গে গৌড় সৈন্যদের সংগ্রামের খবর কয়েকটি লিপিতে পাওয়া বায় । এই যুদ্ধে 
যদনপাঁল জয়লাভ করিয়াছেন কিনা তাহা জানা যায় না। রাঁমচরিতে উল্লেখ 
আছে যে বঙ্গদেশের রাজারা তাহাদের আক্রমণ সংহত করিয়াছিলেন্‌। 
রামপাল বৃদ্ধ বয়স পর্যস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন মনে হয়। তিনি কী্তিমান 
পুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই । নির্বাসনে জীবন আরম্ভ করিয়| বিদ্রোহীদের হীত 
হইতে পিতৃভূমি অধিকীর,বঙ্গদেশের অধিকাংশ অঞ্চল পুনকদ্ধার,উড়িষ্য। ও কীম- 
রূপে আঁধিপত্য বিস্তার এবং একাঁিক বহিশৈক্র কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া, ও পালরাজত্ব 
ও রাষ্ট্রের সীমা এবং আধিপত্য মৃত্যু পর্যন্ত অঙ্গন রাখা তাঁহার আদমা শৌরধ- 
বীর্ঘের ও দূরদর্শী রাষ্ট্রনীতি জ্ঞানের পরিচায়ক একথা স্বীকার করিতেই ইইবে। 
তিনি বাহুবলে খণ্ড-বিখণ্ড বঙ্গদেশকে পুনরায় এক/বদ্ধ ও সুদৃঢ় করিতে সঙ্গম 
হুইয়া ছিলেন ৷ বাঙালী আবার রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিল। রামপালের রাজত্ব- 
কালে পালবংশের কার্তিশিধা নির্ব পিত হইবার পূর্বে শেষবারের মত উজ্জল হইয়া 
উঠিল। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পালরাজাদের গৌরবরবি অস্তমিত হইল 1১ 
রামপালের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র কুমারপাল (১১২৪-১১৩৪ খ্রী:) রাজা ইন। 
াঁমচরিতে বলা হইয়াছে রামপালের ছুই পুত্র বৃত্তপাল ও রাজ্যপাল বরেন্দরের 
বিদ্রোহ দমনে পিতাকে সাহায্য করিয়াছিলেন । রামপালের অপর এক পুত্র মদন- 
পাল বাঁজ। হইয়া! ছিলেন ।' রামপালের এই চীরি পুত্রের মধ্যে কে বড় ছিলেন এবং 
কৌন অধিকারে কুমারপাল সিংহাসনে বসিয়া ছিলেন সঠিক কিছু জান! যার না। 
কুমারপালের রাজত্বকালে দক্ষিণবঙ্গে বিজৌহ হইয়াছিল এবং তাঁহার 
অন অমাত্য নৌযুদ্ধে বিত্োহীদের পরাজিত করিয়াছিলেন । ইহার কিছুদিন 
“পরে পালিরাজোর পূর্বদিকে সম্ভবতঃ বিদ্রোহ হইয়াছিল। পাঁলরীজোর এই 
অভ্যন্তরীণ বি্বোহের সময় সম্ভবতঃ পূর্ববঙ্গের বর্মরাঁজাগণ '্বাধীনতা ঘোষণা 
করেন। এই স্থযোগে গঁ্রাজগণ পাল রাজ্য আক্রমণ করেন। 


778 দক্ষিণ-পশ্চিমব্ের ইতিহাস ! 

০ কুমারপালের পর তাহার পুত্র তৃতীয় গোপাল রাজা হন ( ১১৩০-১১৪৪ 
ক) তাহার রাজত্বকালের ঘটনা! বিশেষ কিছু জান। যায় নাই । তবে মনে 
হয় এই সময় সম্ভবতঃ ১১৩৫ গর: পূর্বে অনস্তবর্গা চোড়গন্গ মেদিনীপুর ও হুগলী 
জেলার দিকে অগ্রসর হইয়া গঙ্গাতীরবর্তাঁ মন্দার প্রদেশ পর্যন্ত.জয় করেন। তিনি 
যে “মিধুনপুর” ও “আরম্য”দুর্গ অধিকার করেন্‌ তাহা সম্ভবতঃ আধুনিক মেদিনীপুর 
ও আরামবাগ দাক্ষিণাত্যের চালুক্য. রাজগণও পশ্চিমবঙ্গ আক্রমণ করেন । 
ইহার ফলে রাঢ় দেশের সেন রাজবংশ প্রবল হইয়া ওঠে। গাহড়লবাল রাজগণ . 
মগধ আক্রমণ করিয়া। পাটনা অধিকার করে। রাজশাহী জেলার প্রাপ্ত একটি 


',: শিলালিপি, হইতে কেহ কেহ অনুমানি করেন যে কুমারপাল এই অঞ্চলে একটি 


. যুদ্ধক্ষেত্রে প্ৰাণত্যাগ করেন, তিনি সম্ভবতঃ খুব অল্পবয়সে রাজা। হইয়া ছিলেন। 
তৃতীয় গোপালের মৃত্যুর পর মদনপাল সিংহাসনে. আরোহন. করেন। 
বিখ্যাত: পাল রাজবংশের তিনিই সর্বশেষ. রাজ| (১১৪৪-১১৫৫ খ্রীঃ)। এই 
সময় অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বহিঃশক্রর আক্রমণে পাল রাজবংশ. ভ্রুতরেগে 
ধ্বংস হয়। ম্দনপাল যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও রাজ্য রক্ষা করিতে পাবেন নাই। 
শক্ত রাজা (সম্ভবতঃ সেনরাজ বিজয় সেন) গৌড়দেশের, একাংশ জয় করিয়া 
।পালরাজধানী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।.. তাহার শিলালিপি হইতে জানা 
যায় তিনি গৌড়রাজীকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন ।..এই পরাজিত গৌঁড়বাজ 
থে মদনপাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি অন্তত ১৮ ৰংসর রাজত্ব 
করিয়াছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত গৌড় অথবা গৌঁড়ের একাংশ তাহার, বাজ্যতুক্ত 
ছিল। . তাহার রাজত্বের বিস্তারিত বিবরণ তেমন জানা৷ যায় না। তবে মনে 
হয় তাহার মৃত্যুকালে দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে তাহার কোন অধিকার ছিল 
না এই সময় পাল রাজ্য শুধু মধ্য ও পূর্বমগধ্র মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 
.. এই সময় গোবিন্দপাল নামক একজন রাজা গয়ায় রাজন করিতেন, 
ইহারও, ‘পরমেশ্বর পরমভষ্টারক  মহারাজাধিরাজ' এবং গোড়েশ্বর উপাধি ছিল । 
মনে হয় মদনপাঁলের রাজত্বের শেষভাগে তিনি গয়ায় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
৷ করেন। এই রাজত্ব -অবস্ত দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। তিনি পালবংশীয় ছিলেন 
কিনা তাহাও নিশ্চিত করিয়া। বলা যায় না। তাহার নাম, উপারি বৌদ্ধধর্ম ও 
মদনপালের সময়কালে মগধের রাজত্বের কথা বিরেচনা৷ করিলে তিনি পালবংশীয় 
.- বাজ! বলিয়া অনুমান করা সঙ্গত। তাহার রাজ্য বিনষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেবপাল, 
মহীপাল ও রামপালের স্বৃতি বিজড়িত পালরাজ্যের শেষ চিহ্ন বিনপত হইয়া যায়। 
. চারিশত বৎসরের সযত্থে লালিত বাঙালীর গৌরব পাল সামাজ্য এইভাবে 
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বীরে ধীরে অবলুপ্ত হইয়া পড়িল। ধর্মপাল ও দেবপাল যে সাম্রাজ্য গড়িয়া 
তুলিয়া। ছিলেন মহীপাল যাহাকে ধ্বংসের মুখ হইতে বীচাইয়াছিলেন, রামপাল 
যাহাকে শেষবারের মত আত্মপ্রত্যয় ও প্রতিষ্ঠা ফিরাইয়। দিয়াছিলেন তাহার 
, শেষরক্ষা আর হইল না। ঘরে ও বাহিরে স্থানীয় আত্মসচেতন একান্ত 
ব্যক্তিগত রাষটরবদ্ধি উৎকট হইয়| দেখা দিল। তাহাকে প্রতিহত করিবার শক্তি 
ও বুদ্ধি লইয়া আর কোন পাল রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিলেন না ।১৮ 


সূত্ৰ নির্দেশ 


১। রমেশচন্্র মুজমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস । (প্রথম থণ্ড) পৃঃ ৪৯. 
২। রাখালদাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস ( প্রথম থণ্ড ), ১৯১৭ jn ১২৫-১২৬ 
"৩! History of Bengal, Vol. 1, pp. 96-103 
31" মুজমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৪২-৪৫ 
¢) History of Bengal, op. cit.» pp: 113-117 
৬। মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৪৮-৫০ 
৭ মজুমদার পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৫*-৫১ 
৮। History of Bangal, op.-cit., pp. 126-130 
৯। মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৫৭ 
১০) মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৬০-৬১ 
১১৭: কল্যাণকুমার দাসওপ্ত, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাত্রলিপ্ত, eles ইতিহাসে 
প্রাচীন তাত্রলিপ্ত”, পৃঃ ১২১-১২২ 
১২) History of Bengal, op. cit., pp. 186-7 
মজুমদার, পুবে উল্লিখিত, পৃঃ ২৬৮-৭* 
১৩। দাসগুপ্ত, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১২২-২২৮ 
১৪। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, প্রেঃ থ), পুঃ ৫*৯-৫১২ 
১৫ । History of Bengal, op. cit., pp. 144-148 
মজুমদার, পূর্ব উল্লিখিত পৃঃ ৭২-৭৩ 
১৬! History of Bengal, 0p. cit., pp. 149-154 
মজুমদার, পূর্বে উল্লখিত পৃঃ ৭৬-৮২ 
রায় oe +: পৃঃ ৫১৩-৫১৮ 
‘১৭ | History of Bengal, Ibid, pp. 155.166 
মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৭৬-৮২ ? 
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যোগেশচন্দ্র বন্ধ, মেদিনীপুরের ইতিহাস, পৃঃ ৯*-৯১ 4 
Babu; Mishra, Sabu, History of Orisss, pp. 198-202 
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১৮। History of Bengal, Ibid, pp. 167-: 172 
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পাল রাজাদের পরে যে রাজবংশ বঙ্গদেশ শাসন করেন তাহার নাম লেন 
রাজবংশ । তাহাদের পূর্বপুরুষ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাটকের অধিবাসী 
ছিলেন। বর্তমান মহারাষ্ট্র ও হায়দ্রাবাদের দক্ষিণাঞ্চল ও মহীশৃর রাজ্যের উত্তর 
ও পশ্চিমভাগ প্রাচীন কর্ণাটক দেশের অন্তর্গত ছিল। সেন রাজাদের দেওপাড়া 
লিপি, ও অন্ান্য লিপি অনুসারে মনে হয় তাহার! চন্দ্রবশীয়.এবং ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় 
ছিলেন। বদেশের, প্রাচীন কুলজী-্স্থে তাহাদিগকে বৈগ্থজাতীয় বলা 
হইয়াছে। সেন রাজার! কোন্‌ সময়ে বঙ্গদেশে প্রথম বসতি স্থাপন করেন সে 
সম্বন্ধে তাহাদের নিজস্ব লিপিতে যে দুইটি বিবরণ আছে তাহা আপাত-বিরোধী 
মনে হয়। বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে বলা হইয়াছে যে সামস্তসেন 
রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যস্ত বহু যুদ্ধ করিয়া কর্ণাটকের শত্রুকে ধ্বংস করিয়া বৃদ্ধ বয়সে: 
গঙ্গাতীরে পুণ্য জীবনযাপন করিবার জন্য নিভৃত আশ্রমে অতিবাহিত করিয়া- 
ছিলেন। ইহা হইতে স্বাভাবিক কারণে মনে হয় সামন্তসেনই প্রথম কর্ণাটক 
হইতে বঙ্গদেশে আসিয়। গল্গাতীরে বদবাস আস্ত করেন। কিন্তু বল্লাল সেনের 
নৈহাটি তাত্রশাসনে বলা হইয়াছে যে চন্দ্রংশ জাত অনেক রাজপুত্র বাড 
অলঙ্কারম্বরূপ ছিলেন এবং তাহাদেরই. বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। 
অর্থাৎ এই লিপিতে সামন্ত সেনের পূর্বপুরুষগণ. বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন 
বলা হইয়াছে। এই ছুই উক্তির মধ্যে সামগ্রন্ত সাধন করিতে হইলে 
বলিতে হয় যে কর্ণাটকের এক সেনবংশ বহুদিন যাবৎ রাঢ় দেশে বাস করিতে 
ছিলেন। কিন্তু তাহারা আদি মাতৃভূমি কর্ণাটক দেশের সহিত সম্পর্ক বজায় 
রাখিয়াছিলেন। এই বংশের সামন্তসেন যৌবনে কর্ণাটক দেশে বহুযুদ্ধে নিজের 
শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়া ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাহার পুত্র হ্মন্তসেন রাঢ় দেশে 
একটি স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

কিভাবে স্থদূর কর্ণাটক হইতে বিদেশী সেনগণ বঙ্গদেশে আনিয়া রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা এখনও সঠিকভাবে নির্ণয় করা স্ব হয় নাই। 
কেহ কেহ অন্নমান করেন যে তাহার! পাল রাজাদের অধীন সৈন্াধ্যক্ষ বা উচ্চ 
কোন রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পরে পাঁল রাজাগণের দুর্বলতার সুযোগে 


॥ সেন যুগ ৮ - ৫৭ 
তাহারা স্বাধীন রাজাগঠনে সক্ষম হুন । এই অকন্নুমানের স্বপক্ষে বল যায় পাল 
বাজাগণের তাত্রশাসনে কর্মচারীদের নামের যে তালিকা আছে তাহার মধ্যে 
“গৌড়-মালব্ধশ-হণ-কুলিক-কর্বাটক-লাট-চাট-ভাট” প্রভৃতি পদের উল্লেখ 
দেখিতে পাঙয়| যায় । সম্ভবতঃ পাল রাজবংশ হুণ ও খশ প্রভৃতির ন্যায় 
কর্ণাটকগণকেও' মৈন্যদলে নিযুক্ত করিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যেই সেন বংশীয় 
কোন নায়ক এক স্থযোগে পশ্চিমবন্দে ক্ষুদ্র রাজোর অধিপতি হইয়াছিলেন। 
কেহ কেহ আবার অন্থমান করেন যে কর্ণাটক দেশীয় কোন সেন রাজাদের 
পূর্বপুরুষ কোন আক্রমণকারী রাজার সহিত দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে 
আসিয়াছিলেন। তাহাদেরই কেহ প্রথমে শাসনকর্তা পরে  সামন্তরাজরপে 
প্রতিষ্ঠিত হন। ক্রমে তাহারা পশ্চিমবঙ্গে একটি স্বাধীন বাজ্য স্থাপন করেন। 
মধ্যযুগে বঙ্গদেশে এইভাবে 'আবেসিনীয়দের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং 
এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সিন্ধিয়া; হোল্‌কার, ভৌস্লা, গায়কোয়াড় 
প্রভৃতি মারাঠা নায়কগণ আলাদা-আ লাদা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
কর্ণাটকের চালুক্যরাজগণ একাধিকবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন. কর্ণাটকের 

যুবরাজ বিক্রমাদিত্য ১০৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গৌড় ও কামরূপ জয় করিয়াছিলেন | ইহার 
পূর্বে ও: পরে এই ধরণের আরো! বিজয় অভিযানের কথা চালুক্যদের শিলা- 
লিপিতে পাওয়া ঘায়। একটি লিপি হইতে জানা যায় যে একাদশ শতাব্দীর 
শেষে এবং দ্বাদশ শতকের প্রথমে চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের “আচ' নামক 

একজন সামন্ত রাজ৷ বঙ্গ ও কলিঙ্গ জয় করিয়া স্বীয় প্রভুর আধিপত্য ও অঞ্চলে 
স্থাপন করিয়াছিলেন । ১১২১ ও ১২২৪ খ্রীষ্টাব্দে উতকীর্ণ লিপিতে বিক্রমাদিত্য 
কতৃক অঙ্গ-বঙ্-কলিঙ্গ-গোৌড়-মগঁধ ও নেপাল জয়ের উল্লেখ আছে স্কতরাং ইহা 

অমম্ভব নহে যে এই সমস্ত অভিযানের জন্য কর্ণাটকবংশীয্প সেনগণ বঙ্গদেশে এবং . 
নানাদের মিথিলা প্রতৃত্ব স্থাপনের সুযোগ পাইয়াছিলেন। 

কেহ কেহ আবার এই অমুমান করেন যে সেন রাজাদের পূর্বপুরুষগণ 

চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে বঙ্গদেশে আঁসিয়ীছিলেন | কিন্তু রাজেন্দ্র চোল 
কর্ণাটকের অধিবাসী ছিলেন না৷ কাজেই এই অনুমান খুর বিশ্বাসযোগ্য 

বলিয়া মনে হয় না। ‘এই প্রসঙ্গে চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বরের কথা উল্লেখ 
করা যাইতে পারে (১১২৭-১১৩৮ত্রী:) 1 তিনি এই সময়ে অন্ধ,'দ্রাবিড়, মগধ ও 

নেপালের রাজাদের পদানত করিয়াছিলেন বলিয়া দাঁবি করিয়াছেন।: এমনকি 
তাহার পুত্র সোমও নেপাল? কলিঙ্গ জয় করিয়া গৌড়ের রাজাদের নিকট হইতে 
আহ্গত্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। অই সমস্ত 


৫৮.  দক্ষিণ-পশ্চিমবজের ইতিহাস 
রাজাদের সম্পর্কে যতটুকু 'জানা যায় তাহাতে তাহাদের একার পক্ষে এতদূর 
‘অভিযান করা সম্ভব ছিল বলিয়া মনে হয় ন|। সম্ভবতঃ: এই , অঞ্চলে কর্ণাটক 
প্রধানগণ তখনও, সুদূরবর্তী এই রাজাদের প্রতি মৌখিক আনুগত্য প্রদর্শন 
করিতেন এবং সেই জন্য ইহাদের বিজয় অভিযানকে তাহারা নিজেদের বলিয়া! 
গর্ব করিয়। প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই প্রসক্ষে আরও একটি ঘটনার. উল্লেখ 
প্রয়োজন |. প্রায় একই সময়ে কনৌজকে রাজধানী করিয়া, একটি শক্তিশালী 
রাজবংশ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল যাহার নাম গাহড়বাল (98158485818), ইহারাও: 
ছিলেন কর্ণাটক বংশীয় । 

সেন রাজাগণ সে সময়ে যেভাবেই বঙ্গদেশে আসিয়া থাকুন না কেন সামন্ত 
লেনের পূর্বে তাহাদের কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই । তিনি বৃদ্ধ 
বয়সে গঙ্গাতীরে বমবাস করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে । তবে তিনি কোন 
স্বারীনরাজা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মনে হয় ন| কারণ তাহার নামের পর অন্য 
কোন -রাঁজকীয় পদবী ব্যবহার করা হয় নাই। : অপরপক্ষে তাহার পৌত্র বিজয় 
. লেনের লিপিতে তাহার পিত! হেমন্তসেন মহারাজাধিরাজ এবং মাতা! ষশোদেব 
মহারানী উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন (ব্যারাকপুর তাত্রশাসনে)। স্থতরাং হেমন্ত 
সেনই এই বংশের প্রথম রাজ এইরূপ মনে করা সঙ্গত। তাহার সম্পর্কে আর 
কোন বিবরণ পাওয়। যায় নাই। যদিও তাহার পুত্রের শিলালিপিতে তাহাকে 
-মহীরাজাধিরাজ বলা হইয়াছে তথাপি মনে হয় তিনি পালরাজ রামপালের 
এ loys 


বিজয় ৮4 ).. 

হেমস্তসেনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র বিজয়সেন সিংহাসনে আরোহন 
করেন । তিনি সম্ভবতঃ দীর্ঘ ষাট বৎসরেরও উপর রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার 
সময়কার একটি তাত্রশাদন ও একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল । ইহাতে 
উল্লিখিত তাহার রাজত্বের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে পত্ডিতদের মধ্যে মতভেদ, আছে। 
তিনি বিলাসদেবী নামক শূর রাজপরিবারের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন 
বলা হইয়াছে। রামপালের রাজত্বকাল ছিল ১০৭৭-১১৩০ খষ্টাব পর্যন্ত । যদি 
বিজয় সেন ১১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, থাকেন ‘তাহা হইলে 
তিনি রামপালের সমসাময়িক ছিলেন এবং মনে হয় তিনি তাহার রাজত্বের ২৫ 
বধ্সর রামপালের অধীন একজন সামন্ত অধিপতি ছিলেন। যে সমস্ত সামস্ত 
বাজাগণ রামপালকে তাহার সিংহাসন উদ্ধারে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাদের. 


সেন যুগ | ৫৯ 
মধ্যে নিন্জাবলীর বিজয়রাজ.অন্যতম। অনেকে অনুমান করেন যে এই বিজয়- 
রাজই সেনরাজ বিজয়সেন |. ্‌ 

রামপালের মৃত্যুর পর ঘখন পাল রাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইল তখনই 
বিজয়সেন স্বীয়শক্তি বৃদ্ধি করিবার স্থযোগ পাইলেন। কুমারপালের সামন্ত 
রাজাগণের মধ্যে অরন্য প্রদেশে সামন্তবর্গের নেতা অপর-মান্দারের অধিপতি 
 লক্ষীশুরের উল্লেখ আছে। . রাজেন্দ্রচোলের লিপিতে রাড়ের অধিপতি. রণশুরের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বতরাং একাদশ শতকে সমগ্র দক্ষিণ রাঁ় অথবা, তাহার 
অধিকাশ শুর বংশীয় রাজাদের অধীন ছিল ।. বিজয়সেনের প্রধান! মহিষী 
বিলাসদেবী সম্ভবতঃ এই বংশীয় কন্যা ছিলেন। স্থতরাং তাহাকে বিবাহ করিয়া 
বিজয়সেন রাঢ় দেশে নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শৃরদের নিকট সাহায্য 
পাইয়াছিলেন এইরূপ অঙ্থমান করার যথেষ্ট -কার্ণ আছে। সম্ভবতঃ কর্ণাটক 
রাজের সামন্ত ‘আচ’ কতৃক বঙ্গদেশে প্রতৃত্ব স্থাপনের ব্যাপারটি. বিজয়সেন : 
প্রত্যক্ষ করেন। তিনি সম্ভবতঃ রাঢ়ে নিজ.আধিপত্য স্থাপন করিয়া, অনন্তবর্ম। 
চোড়গঙ্গের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন । কারণ তাহার পুত্র বল্লাল সেনের 
জীবনী অবলম্বনে. রচিত “বল্লাল চরিতে' বিজয়সেনকে: “চৌড়গন্গ সখা" বলিয়া 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । যাহাই হোক একথা স্পষ্ট যে বিজয়ষেন বঙ্গদেশের রাজ- 
নৈতিক ছূর্ভাগ্যকে নিজ স্বার্থে খুব ভালভাবেই ব্যবহার করিয়াছিলেন । যে.কোন : 
উপায়েই হোক বিজয়সেন রামপালের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই সমগ্র ব্দেশে 
প্রতুত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। : তিনি বর্মরাজাকে 
: পরাজিত. করিয়া পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ অধিকার করেন । তাঁহার দেওপাড়। শিলা- 
লিপিতে উল্লেখ আছে যে, নান্যবীর, রাঘর ও বর্ধন নামক রাজাগণ তাহার 
সহিত যুদ্ধে. পরাজিত হন এবং তাহার বিক্রমে পালরাজার জয় দূরীভূত 
হয়, কলিঙ্গরাজ পরাজিত হন এবং গৌড়রাজ দ্রুত পলায়নে বাধ্য-হন। বীর, 
বর্ধন ও রাঘব এই তিনজন রাজা কোথায় রাজত্ব করিতেন তাহা, সঠিকভাবে 
_ বল৷ সম্ভব নহে। তবে রাঘব রাজ ও কলিঙ্গরাজ সম্ভবতঃ অভিন্ন এবং মনে হয় 
তিনি অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গর দ্বিতীয় পুত্র যাহার রাজত্বকাল সম্ভবতঃ ১১৫৬-১১৭০ 
খীষ্টাব্দের মধ্যে 1... মনেহয় বিজয়সেন তাহার-রাজত্বের শেষদিকে ইহার বিরুদ্ধে 
অভিযান করেন ।বিজয়সেন. কতৃক পরাজিত গৌড় বাজ যে মদনপাল সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

এইরূপে বছ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিদ়সন পরায় সম বদেশে এক অধ 
রাজত্ব প্রতিষ্ঠা. করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দেওপাড়া লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে 


‘be দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস 
‘যে পাশ্চাত্য শক্তি জয় করিবার জন্য বিজয় সেনের নৌবাহিনী গঙ্গা নদীর মধ্য 
দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল । এই নৌরণসজ্জার উদ্দেস্ ও ফলাফল কিছুই নিশ্চিত- 
"ভাবে জানা বাঁ নাই। তবে পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে এই ঘুদধধাত্রা যে বিশেষ 
ফল হইয়াছিল দেওপাঁড়ী লিপি হইতে তাহা জান৷ খাঁ না সম্ভবতঃ এই 
পাশ্চাত্য শক্তি ছিল সাধের পাল ও গাহড়বীল এই ছুই রাজশক্তি ৷ 
_. -বিজয়সেনের দীর্ঘ বাঁজস্বকাল বঙগদেশের ইতিহাসে এক স্বরণীয় ঘটনা । 
দীর্ঘ চার শতাব্দী রাজত্বের পর বঙ্গের পাল বাজশক্তি যখন অবক্ষয়ের পথে সেই 
সময বঙ্গের রাজশক্তির শ্রকত। অভ্যন্তরীণ কলহ ও বহিঃশক্রর আক্রিমণে বিপর্যস্ত 
৷ হইয়াছিল । ফলে ক্ষুৰ কুত্ৰ সামন্ত রাজাগণ নিজেদের স্বার্থের প্রেরণার বৃহত্তর 
জাতীয় কোর আদর্শ তুলিয়া গিয়াছিল।: সেই অবস্থায় বিজয়সেন দীর্ঘদিন 
: পরে বঙ্গদেশে একটি দৃঢ় বাঁজশ্ত প্রতিষ্টিত করিয়া দেশের স্থুখ ও শাস্তি আনয়ন 
- করিরাছিলেন। তাহার প্রবল প্রভাবে বঙ্গদেশে এক সৃতন গৌরবময় যুগের 
৷ সুচন! হুইয়াছিল।৷ বিজয়সৈন এইরূপ কঠোর শাসন প্রবর্তন না করিলে অবা- 
জকতা ও মাৎস্তন্যায়ের প্রাহর্ভীব হইত সাধারণ একজন সামন্তরাজের পদ হইতে 
৷ নিজের বুদ্ধি, সাইস ও রণকৌশলে বিজয়সেন বঙ্গদেশের সার্বভৌম রাজার স্থান 
- "অধিকার করিয়াছিলেন। ইহাই তাহার প্রধান কৃতিত্ব ও অসামান্ত ব্যক্তিত্বের 
পরিচায়ক । তিনি “পরমেশ্বর পরমভট্টারিক” ও “মহারাজাধিরীজ” উপাধি গ্রহণ 
'করিয়ীছিলেন৷। তাহ। ছাঁড়া তিনি “অরিরাজ বৃষভশশ্কর' এই গৌরবন্থুচক নামেও 
পরিচিত ছিলেন। তাঁহার এই দীর্ঘ গৌরবময় রাজত্বে শান্তি ও সমৃদ্ধি জনগণের 
যনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল । তাহীর রাজত্বে যে নব যুগের হুত্রপাঁতি 
‘হইয়াছিল কৰি উমাপতি ধরের রচিত দেওপাড়ী। প্রশস্তিতে তাহার সক্ষ্যি বহন 
করিতেছে। এই প্রশন্তির মধ্যে এক মবজাগ্রত জাতি ও রাজশক্তির আশী- 
"_' আকাঙ্ষ। প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ কৰি শ্ৰীহট্ট রচিত ‘বিজয় প্রশস্তি' ও 
Ms as রশ বিদ্ধ দেনের উদ্দেশে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে 

I* 

রাঢ়ে শূরবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠার পর হইতেই তাত্রলিগ্ত রাজোর স্বাতন্ত্য 
' নষ্ট হইয়| গিয়াছিল। তীগ্রলিপ্ত তখন একটি ক্ষুপ্র রাজ্যে পরিণত ইইয় দক্ষিণ 
বাটের অন্তর্গত হয়। মেদিনীপুরের গেজিটিয়ার প্রণেতা “€ম্যালি' লাহেব 
অনুমান করেন যে রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয়ের পুবেই তাশ্রলিপ্ত রাজ্য দক্ষিণ 
বাটে সহিত যুক্ত হইয়াছিল রাজেন্দ্র চৌলের তি্লৈ শিলালিপিতে 
‘তাগ্রলিপ্ঠ জয়ের কোন উল্লেখ নাই । দণগ্ুতুক্তির পরেই দক্ষিণ রাঢ়ের নীম উল্লেখ 


লেন যুগ ৬১, 


আছে । ইহাতে অনুমান করা! হয় তাত্রণিপ্ত তখন দক্ষিণ রাঢ় রাজ্যের সহিত যুক্ত , 
হইয়াছিল বামচরিতে তাত্রলিণ্ডের অধিপতির কোন নাম নাই । দক্ষিণ রাঢ়ের 
সেন_ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাত্রবিপ্তও তাহাদের অধিকারতুক্ত হইয়াছিল 
বলিয়া মনে- হয়। কলিঙ্গরাজ অনন্তর্মা গঙ্গাতীরবর্তী ভূভাগের উপর হইতে. 
কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া বল| হইয়াছে। মনে হয় বিজয় সেন পাল- 
বংশীয় গৌড়েশ্বরের সহিত যখন যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন অনন্তবর্সা উত্তর ও 
দক্ষিণ অঞ্চল অধিকার করেন। যুদ্ধের পরে বিজয় সেন কলিঙ্গাধিপতিরে 
পরাজিত করিয়া, এই অঞ্চলগুলির উপর নিজ অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন ।* 


বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৭৯ খ্রীঃ) 

আনুমানিক ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজয় সেনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র বলাল . 
সেন সিংহাসনে আরোহন করেন। তাহার রাজত্বের একটিমাত্র লিপি পাওয়া, 
গিয়াছে। ইহ! ভাগলপুর জেলায় প্রাপ্ত একটি তাত্রশাসন। এই তাম্রশাসনে : 
তাহার কোন বিজয়. কাহিনী বর্ণিত হয়-নাই। কেবল পরোক্ষভাবে তাহার .. 
রাজত্বের কাহিনী প্রশংসিত হইয়াছে। বল্লাল সেন রচিত ‘দানসাগর' ও “অদ্ভুত 
সাগর' নামে ছুইখানি.-গ্স্থ হইতে তাহার সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাওয়। যায়। 
ইহা। ছাড়া, বল্লাল চরিত নামক দুইটি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় , 
হরপ্রসাদ শান্ত্রীর মতে বল্লাল.চরিতের প্রথম দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে প্রথমথানি 
জান.।. তিনি দ্বিতীয় গরন্থটকে আসল বলিয়। মনে করেন৷ কিন্তু তাহার এই . 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! কঠিন কারণ উভয় গরন্থাবলী কতকগুলি বংশাবলী ও জন”. 
গ্রবাদের সংকলন মাত্র । কাজেই কোনটিই অন্ত প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য 
বলিয়। গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। এ 

অগধ্র শেষ পালরাজ| গোবিন্দপাল ১১৬২ পা রাজ্য হাঁরাইয়। ছিলেন 
বলিয়া মনে হয়। এই সময়সীমা। বল্লাল সেনের রাজত্বকালের মধ্যেই পড়ে বলিয়া... 
অনেকে মনে করেন যে বল্লাল সেনই তাহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন । “অদ্ভুত 
সাগর’ গ্রন্থে বল্লাল: সেনের সম্বন্ধে যে সকল কাহিনীর উল্লেখ আছে 
তাহাতেও বন্লাল সেনের গৌড়ের রাজাকে পরাজয়ের কথা বল! আছে! ইনিই 
‘গোৌড়েশ্বর' মদনপাল বলিয়। মনে হয়। অথচ বন্পাল সেন কখনও মগধ অভিযান 
করিয়াছিলেন এমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়| যায় নাই। বল্লাল 
চরিতে তাহার পিতার রাজত্বকালে তিনি মিথিলার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ 
করিয়াছিনেন বঙিযা উল্লেখ আছে। মিথিলা যে সেন রাজ্যের. অন্তত ক্রি ছল 


৬২. দক্ষিণ-পশ্চিমবন্গের ইতিহাস 


এরূপ মনে করিবার সত কারণ আছে। প্রথমতঃ নানযাদেবের মৃত্যুর পর 
মিথিলার কোন উল্লেখযোগ্য নেতার নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ 
প্রচলিত ও সু-প্রসিদ্ধ জনপ্রবাদ অনুসারে বল্লালসেন নিজ রাজ্যকে পাঁচভাগে 
ভাগ করেন এবং ইহার মধ্যে মিথিলা অন্যতম তৃতীয়ত; বল্লালসেনের পুত্র 
'লক্ষণসেনের নামাঙ্কিত একটি সংবৎ (6:4) এখনও, মিথিলা য় প্রচলিত আছে । 
স্থৃতরাং বাল সেন মিথিলা জয় কৰিয়া ছিলেন এই প্রবাদ সত্য বলিয়া মনে করা 
যাইতে পারে । 

বল্লাল সেন নিজে প্রসিদ্ধ শান্ত্রবিদ ছিলেন । বঙ্গীয় কুলজী” গ্রন্থে কৌলিন্ত 
প্রথার উৎপত্তি প্রসঙ্গে বল্লাল সেনের নাম অবিচ্ছেন্রভাবে যুক্ত আছে। বঙ্র- 
পল সন নি দিন দাও সুতি 
এখনও বিলুপ্ত হয় নাই । 

বল্লালসেন যে পিতৃরাজ্য অক্ষুঃ রাখিয়াছিলেন তাহা নিঃসনেহে বলা 
যাইতে পারে। মগথের কতকাংশ এবং সম্ভবতঃ মিথিলা তাহার রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল। চালুক্য রাজের ( সম্ভবতঃ দ্বিতীয় জগদেব মল্প) কন্যা রামদেবীকে 
তিনি বিবাহ করেন। ইহাতে প্রমাণিত: হয় যে সেন রাঁজনামের সম্মান ও 


প্রতিপত্তি বঙ্গের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পিতৃতৃমি কর্ণাটকের সহিত: 
: তথনও তাহাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় নাই। পিতার অন্বকরণে তিনিও সা 


স্থচক নানা উপাধি গ্রহণ করেন ( অরিরাজ নিঃশঙ্ক শঙ্কর )। বল্লাল সেন 
. কেবল রাজাগণের মধ্যে নহে বিগ্যানমগ্ডলেরও চক্রবর্তী ছিলেন প্রশস্তিকারের 
এই উ্জি অধিকাংশই সত্য বলিয়া মনে হয়। 

' প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে বল|লসেনের রাজ্যের: যে পীচটি প্রদেশ ছিল, 
তাহা হইল যথাক্ৰমে রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ি, বঙ্গ ও মিথিলা । ইহার মধ্যে প্রথম 
তিনটি বঙ্গদেশে এবং শেষের দুইটি উত্তর বিহারে অবস্থিত ৷ বাগড়ি বলিয়। কথিত 
জায়গাটি বন্ধদেশের প্রেমিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত সুন্দরবন অঞ্চল ভুড়িয়া ছিল 
বলিয়া অনুমান করা! হয় । যদিও ইহার স্বপক্ষে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া 
যায় নাই । সম্ভবতঃ এই অঞ্চলটি “আইন-ই-আকবরীতে' উল্লিখিত মহল বাগড়ি, 
এবং রেনেলের মানচিত্রে প্রদর্গিত রাঢ় ও উৎকলের সীমাস্তবর্তী উত্তর 
মেদিনীপুরের 'কোন অঞ্চল। : রেনেলের মানচিত্রে সপ্তম চিত্রে বাগড়ি দেশকে 
মেদিনীপুর ও বিষ্ণুপুরের সীমানায় রপনারায়ণ ও কীসাইয়ের মধ্যবর্তা অঞ্চল 
হিসাবে দেখানো হইয়াছে ।: কানিংহাম এই সনাক্তকরণ প্রথম উল্লেখ করেন। 
পরবর্তাকালে' ইহা মোটামুটি গৃহীত. হয়। : বঙ্গদেশে প্রচলিত শাসনতান্ত্রিক 


রহ 


2 t সেন যুগ ৬৩ 
বিভাগগুলির (বাড) বরেন্দ্র এবং বঙ্গ ) বাহিরে ছিল বলিয়া সম্ভবতঃ ইহাকে 
“বাগড়ি' এই নৃতন নামে অবিহিত করা হইয়াছিল । এই মত অনুসারে দক্ষিণ- 
পশ্চিম্বঙ্গের যেখানে বাগড়ি অবস্থিত তাহা৷ বৃহত্তর বজেরই অন্তভূক্তি ছিল। 
দীর্ঘকাল রাজ্য পরিচালনা ও শাস্ত্রীয় জীবন অতিবাহিত করিয়া বৃদ্ধবয়সে 
বল্লালসেন_ সম্ভবত পুত্র লক্ষণসেনের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ 
-অরলম্বনপূর্বক শেয় জীবন অতিবাহিত করেন | ৃ 


লক্ষণ সেন (১১৭৯-১২০৬ খ্রীঃ) 

বল্লালসেন ও রামদেবীর পুত্র লক্ষ্মসেন আনুমানিক - ১১৭৯ শ্বষ্টান্দে পিতার 
মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহন করেন। তাহার রাজত্বকালের আটখানি 
তাত্রশাসন ও তাহার সভাকবিগণ রচিত কয়েকটি স্তিরাচক শ্লোক এবং তাহার 
পুত্র্য়ের তাত্রশাসন ও.এতিহাসিক মীনহাজুদ্দিন রচিত “তবকাৎই-নাষিরী? 
নামক গ্রন্থের বিবরণ হইতে তাহার রাজত্বের অনেক তথ্য পাওয়া যায় |: তিনি 
“অরিরাজ মণ্ডল শঙ্কর” এই উপাধির সহিত “গৌড়েশ্বর” এই উপাধি গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার পরবর্তী. সেন রাজাগণ নিজেদের নামের সঙ্গে “পরম মহেশ্বর' 
এই বথা, ব্যবহার করিতেন  বল্লালসেন সরকারী :নধিপত্রে এই উপাধির - 
পরিবর্তে ‘পরম বৈষ্ণব বা. ‘পরম নরসিংহ' এই উপাধিও প্রয়োগ করিতেন, 
দেখা ষায়। 

রাজকীয় উপাধিতে এই পরিবর্তনের মাধ্যমে লক্ষণ সেন পূর্বপুরুষের শৈব 
ধর্মের পরিবর্তে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন প্রমাণিত হয় |. তাহার 
বাজসভা। যাহার .. অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে বিখ্যাত হইলেন কবি 
জয়দেব, ধোয়ী, শরন; উমাপতিধর এবং সম্ভবতঃ গোবর্ধন ৷ বিখ্যাত পণ্ডিত 
হলায়্ধ তাহার প্রধানমন্ত্রী, ছিলেন। বাজ! নিজেও পণ্ডিত ছিলেন। রাজা 
এবং তাঁহার পরিবারের কাহারও কাহারও রচিত কিছু সংস্কৃত শ্লোক শ্রীধর দাস 
কর্তৃক সংকলিত “‘সহুক্তিকর্ণাস্বৃত' গ্রন্থে পাওয়া! যায়। লক্ষ্মণসেন তাহার 
পিতার রচিত জ্যোতিবিষ্য| গ্রন্থ “অভভূত-সাগরকে' সমাপ্য করিয়াছিলেন |: . 

তিনি যখন সিংহাসনে আরোহন করেন তখন তাহার বয়স প্রায় ষাট বংসর। 
তিনি একদিকে . বিদ্যাচর্চায় যেমন পারদর্শী ছিলেন তেমনি যুদ্ধ বিষ্কায়ও কম ' 
ছিলেন না। তিনি পিতা ও পিতামহের সে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত 
থাকিয় রণকুশলতার পরিচয় দিয়া ছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে কাশিরাঁজকে পরাজিত 
করেন। তাহার প্রশস্তিকার লিখিয়াছেন তিনি নিজ বাহুবলে যুদ্ধ জয় করিয়া 


৬৪. _ দক্ষিণ-পশ্চিমবন্ধের ইতিহাস | 
গৌড় লক্ষমীকে লাভ করেন। রাগধানী লক্ষ্মাৰতী' তাহার নামানুসারে 
ইইয়াছিল। তাহার তাঅশাসনে প্রথম সেনরাজাদের নামের পূর্বে “গৌড়েশ্বর” 
এই উপাধি ব্যবহৃত হইয়াছিল। = 


" লক্ষ্ণসেনের কলিঙ্ব ও কামরাজ জয় সম্ভবতঃ তাহার পিতামহের রাজত্ব 


কালেই হইয়াছিল। তবে ইহা অসম্ভব নয় যে গৌড়ের স্যায় এই ছুই বাজাও 
_লক্ষণসেনই সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়াছিলেন। কারণ তাহার পুতরয়ের তাত্রশাসনে 
বলা হইয়াছে যে তিনি কাশিতে এবং প্রয়াগে জয়স্তন্ত স্থাপন করিয়াছিলেন । 
এই সময়ে বঙ্গদেশের রাজাগণ কলিঙ্গ এবং উৎকল উভয় দেশেই রাজত্ব করিতেন। 


সম্ভবতঃ লক্ষ্মাসেন কোন গন্গরাজকে পরাজিত করিয়াই পুরীতে জয়স্তম্ত স্থাপন 


করিয়াছিলেন । / 
গঙ্গ, গহড়বাল ও জয়চন্দ্রের লিপি হইতে প্রমাণিত হয়' যে ১১৬৯-১১৯০ 


ষ্টাব্বের মধ্যে মগধের পশ্চিম ও মধ্যভাগ গহড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। 


পূর্বদিকে ইহাদের জ্রুত রাজ্য বিস্তার সেন রাজাদের পক্ষে বিশেষ আশঙ্কাজনক 
হওয়ায় লক্ষ্মসেনের সহিত তাহাদের যুদ্ধ অনিবার্ধ হইয়া পড়ে। লক্মণসেন 
ইহাদের সহিত যুদ্ধে বিশেষ সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
- নাই। মগধের মধ্যভাগে গয়। জেলায় তিনি যে রাজাবিস্তার করিয়াছিলেন 
বৌদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত দুইখানি লিপিতে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। জয়চন্দের 
' একটি লিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে ১১৮২-১১৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি গয়ায় রাজত্ব 
করিতেন ।_ জয়চন্দ্রকে পরাজিত না করিয়া লক্ষণসেন কখনও গয়া' অধিকার 
করিতে পারেন নাই। লক্মণসেনের মগধ অধিকার ও প্রয়াগ পর্যন্ত যুদ্ধের অভিযান 
নিশ্চিতভাবে গাহড়বাল রাজশক্তিকে দুর্বল করিয়াছিল। এই রাজাই সেই 
সময়ে ছিল ভারতের নরাগত মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির ক্রমঅগ্রগতির বিরুদ্ধে শেষ 
প্রতিরোধ প্রাচীর: সেই প্রতিরোধ প্রাচীরকে দুর্বল করিয়া লক্ষ্মণণসেন 
রাজনৈতিক দুররদর্সিতার পরিচয় দিয়াছিলেন কিনা বিচার্য বিষয় । তবে একথা! 


' সত্য গাহড়ৰাল রাজ শক্তির প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া পড়ায় মহম্মদ বধতিয়ার' 


খিল্জীর পক্ষে বঙ্গ ও বিহার জয় করা সহজে সম্ভব হইয়াছিল। 

উমাপতি ধর লক্মণসেনের বিজিত রাজাগুলির মধ্যে একজন চেদি রাজের 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রতনপুরের কলচুরি রাজ্যের একজন সামন্ত বল্লভরাজ 
কোন: এক গৌড় রাজাকে পরাজিত করার দাবি করিয়াছেন। এই  বল্লভরাজ 


- ঘাদশ শতকের মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেন। তাই মনে হয় উমাপতি ধর সম্ভবতঃ 
- ইহার সহিত লক্ষ্মমসেনের সংঘাতের কথা বলিয়াছেন । ' বল্লভ রাজের এই উল্লেখ 
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হইতে উমাপতি ধরের বর্ণনা যে একেবারে কাল্পনিক নয় এবং ইহার পশ্চাতে যে 
কিছু গুঁতিহাসিক সত্যতা আছে তাহাই মনে হয়। কলচুরি রাজাদের সহিত 
গৌড় রাজাদের সম্বন্ধ ও সংঘর্ষ বহুদিনের পুরাতন ঘটনা । তবে এই বিশেষ 
সংঘর্ষের ঘটনাটির কারণ ও ফলাফল একেবারেই অজ্ঞাত | তবে এই: বর্ণনায় 
টপ 5,117, 
কিছুই হয় নাই। 

এইভাবে দেখা যায় যে লক্ষ্ণসেন উত্তর গৌড়, কামরূপ ও দক্ষিণে কলিঙ্গ 
রাজকে পরাভূত করিয়া পৈতৃক রাজ্য অক্ষুণ্ন ও সুদৃঢ় করিতে সক্ষম হইয়। 
ছিলেন। পশ্চিমদিকে তাঁহার পিতা ও পিতামহ অপেক্ষা তিনি ' অধিকতর 
সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অন্তত মগধ পর্যন্ত তাহার রাজ্যসীমা 
বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যু ও সেন রাজ্যের ধ্বংসের বহুকাল পরেও. 
মগধে তাহার নামে সংবং গণন। করা৷ হইত । ইহাতে মগধে লক্ণসেনের ক্ষমতা 
যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় । 

যদিও বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া 'লক্ণসেন সারাজীবন যুদ্ধবিগ্রহ : 
করিয়াছিলেন এবং যদিও তাহার ন্যায় যুদ্ধে সীমান্তের বাহিরে অনেকেই সাফল্য 
লাভ করেন নাই তথাপি তাহার শেষ জীবন নিশ্চিন্তে কাটে নাই। তাঁহার 
ন্যায় একজন সমরকুশলী ব্যক্তির রাজত্বকালের শেষদিকে কি করিয়! রাজনৈতিক 
বিপর্যয় ঘটিল এবং কি ভাবেই ব| সেন রাজাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা! ধ্বংস হইল 
তাহার বিষদ বিবরণ স্পষ্টভাবে জানার কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নাই | তিনি দীর্ঘ: 
২০ বংসর রাজত্ব করিয়। বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাতীরে অবস্থান করিবার উদ্দেশ্যে 14 
আসেন। 

১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সুন্দরবনের পশ্চিম অঞ্চলে প্রাপ্ত একখানি তাত্রশীসন হইতে 
জানা যায় ডোম্মনপাল (7875758) 2৪1) নামে এক ব্যক্তি খাড়ি পরগণায় 
বিদ্রোহী হইয়া একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মাসেন ও 
বিজয়সেনের নথিপত্র হইতে জানা যায় সুন্দরবনের এই অঞ্চলটি সেনরাজোর 
অন্তর্গত 'ছিল। কাজেই ভোম্মন পালের এই বিদ্রোহ বৃদ্ধ বয়সে লক্ষ্মণসেনের 
CAT EE ; 
মনে করা যায় । 

এই তাত্রশাসনে ভোম্মন পাল যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারা 
অযোধ্যা অঞ্চল হইতে আসিয়| এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন বলিয়া উল্লেখ 
আছে। তৰে তাহারা কিভাবে এই অঞ্চলে আসিয়াছিলেন,যুদ্ধের দ্বারা অধিকার 
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করিয়। ছিলেন, রা অন্ত উপায়ে সে বিষিয়ে কৌন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। এই তাত্র 
শাসনে মাত্র দুইজন শাসকের কথা৷ উল্লিখিত হইয্াছে। উল্লিখিত : শাসকদের 
দ্বিতীয় জনই হুইল ভোস্সন পাল! যাহার উপাধি বলা হইয়াছে মহাসামন্াধিপতি 
মহারাজাধিরাজ' ॥ ইহাদের সহিত বঙ্গদেশের পাল রাজাদের কোন সম্পর্ক 
ছিল রিনা, তাহা বল! শক্ত : খুব সন্ভব ডোম্মন পাল সেন রাজ।দের অধীনস্থ 
সামন্ত রাজার পুত্র ছিলেন। পরে তিনি এই অঞ্চলে নিজেকে স্বাধীন বলিয়া 
ঘ্রোষণ। করেন। : এই পরিবারের পরবর্তী ইতিহাস কিছু জানা যায় নাই। 

ঠিক একই সময়ে সেন সাম্রাজ্যের পূর্ব দিকে মেঘনা! নদীর পূর্বপারে দেব 
পরিবার সম্ভবত: একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এইর্পে অভ্যন্তরীণ 
বিজ্বোনের সময় ১২:২. খষ্টাবদে বখতিয়ার, খিল্জী বাংলাদেশ আক্রমণ করেন 
এরং তখন, লক্ষ্ণসেন নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়। পূ্ববন্গে চলিয়! যান। লক্ষণ 
লেনের ন্বদ্বাপ ত্যাগের সৃঙ্দে সন্ধে বিশাল সেন সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়। পড়িতে শুরু 
করে। অরগ্য সেন রাজবংশ পূর্ববন্দে আরে| কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
লক্ষ্মণ মেন সম্ভবতঃ ১২০৬ রানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
"তাহার মৃত্যুর পর তাহার দুইপুত্র বিশ্বরপ সেন ও কেশব সেন রাজত্ব করেন! 
রিজয়সেন, রক্ষণ সেন উভয়েই ‘গৌড়েশ্বর' রূপে পরিচিত ছিলেন। তাহাতেই 
নে হয়, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সহিত দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙগও তাহাদের রাজ্যের 
অন্তত ছিল । অর্থাৎ তাহার! দৃণ্ডতুক্তি অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন।  যুদিও 
কোন লিপিতে দণ্ডভুক্তি তাহাদের অধিকারে ছিল বলা হয়নাই । উত্তরভারতে 
যখন তুকাঁদের আক্রমণের ফলে রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটিয়াছিল সেই দুর্দিনে 
লক্মণসেন নিজের বাজারক্ষার ব্যবস্থা কি করিয়াছিলেন সঠিক জান! যায় নাই। 
কোন ভারতীয় লেখক. বন্দদেশের রাজনৈতিক বিপর্যয় সম্পর্কে কোন্‌ বিবরণ 
লিখিয়া যান নাই। এই ঘটনার প্রায় ৫* বৎসর পরে বিভিন্ন লোক মারফৎ 
শ্রবণ করিয়াও নান! স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া সুলতানদের মধ্যে একজন 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী “মীনহাজুদ্দিন' তাহার “তাবকৎ্ই-নাসিরী'তে বখতিয়ার 
খিল্জীর নবদ্বীপ বিজয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । তবে তাহার নদীয়া 
রিজয়কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য বলিয়৷ গ্রহণ কর! খুবই কঠিন । 

লক্ষ্পণসেনের ছুই পুত্রের রাজত্বকালের বিস্তৃত বিবরণ কিছু পাওয়া যায় নাই । 
তবে তাহাদের রাজত্বের সময়ের কয়েকটি তা্রলিপি পাওয়| গিয়াছে। তাহাতে 
অনুমান করা৷ হয়. এই দুই ভ্রাতা মোট প্রায় ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া ছিলেন 


ুর্বরঙ্গ-এরং দক্ষিগরঙ্গ তাহাদের রাজ্যাংশের মধ্যে ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
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নাই । কারণ ইহাদের তাত্রশাসনে দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্রতীরে ভূমিদানের উল্লেখ 
আছে। তাত্রশাসনে উভয় ভ্রাতাকেই “্যবনান্বয়-প্রলয়-কাল-রুদ্র' বলিয়! 
অভিহিত করা হইয়াছে। তাহাতে অন্মিত হয় যে উভয়েই বঙ্গদেশের 
মুসলমান তুকীরাজোর সহিত যুদ্ধে সফলতা অর্জন করিয়াছিলেন। তাহাদের 
পরবতরকালের ইতিহাস কিছু জানা যায় নাই। অর্থাৎ তাহাদের পতন 
সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ হইয়াছিল । সেন রাজাদের পতনের একমাত্র কারণ তুকী-আক্রমণ 
নয় ইহা মহজেই বোঝা যায় । অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহও ইহার ধ্বংসের পথকে প্রশস্ত 
করিয়াছিল । সেন রাজাগণের পর হইতে বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসেরও সমাপ্তি 


ঘটে ।* 


সূত্র নির্দেশ 
1 ‘History of Bengal, Chap. VIII, pp. 205-210 
রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ৯*-৯২ 
নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ৫২৭-৫২৮ 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহান, পৃঃ ২৪২-২৬১ 
কল্যাণকুমার দাসগুপ্ত, “রাজনৈতিক ইতিহানে প্রাচীন তাত্রলিপ্ত', ‘ইতিহাসের 
প্রেক্ষাপটে তাত্রলিপ্ত', পুঃ ১২৫ ১ 
2২ History of Bengal, Ibid, pp. 210-216 
মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৯২-৯৫ 
রায় [7,957 পৃঃ ৫২৮-৫২৯ 
৩ যোগেশচন্দ্র ৰঃ মেদিনীপুরের ইতিহাস, পৃঃ ৮৯-৯৩ 
8 | History of Bengal, Ibid, pp. 215-218 
মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৯৫-৯৮ 
রায় ১: 2 পৃঃ ৫২৯-৫৩১, 
2 History of Bengal, Ibid,» pp. 218-298 
মজুমদার; পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৯৮-১০২ 
রায় : A 2% পৃঃ ৫৩১-৫৩৩, 
ফাসগুপ্ত "পৃঃ ১২৫ 
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প্রাচীন বঙ্গের স্থগ্রসিদ্ধ বন্দরনগরী তাম্রলিধ্ধ বা তাত্রলিপ্তির উল্লেখ 
বহুবার আঁছে। অতীত দিনের সাহিত্যে এবং বিভিন্ন লিপিতে দ্বাদশ শতকের 
জৈন লেখক হেমচন্দ্রের “অভিধান চিন্তামণি” গ্রন্থে তাত্রলিপ্তের একাধিক 
নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা, তাত্রলিপ্ত, দামলিপ্চ, তমালিনী, বিষুবগৃহ, 
স্তন্বপুর। এয়োদশ শতাব্দীর ‘ত্রিকাণ্ড শেষ’ নামক অভিধান গ্রন্থে বেলাকুল 
তমালিকা নামেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায় । 

বৌদ্ধগণ ও চীনদেশীয় পরিত্রাজকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্তে ইহার নাম ‘তমল্লিতি’ 
ও “তন্মোলিতি' বলিয়াও উল্লেখ আছে। মসিয়ে জুলিয়েন ও প্রত্রতা্বিক 
জেনারেল ক্যানিংহামের মতে “তন্মোলিতি' কথাটি পালি সংস্কৃতের তাত্রলিপ্ত 
কথার অপভ্ৰংশ । 

শিব্বকল্পদ্রম', “তমোলিপ্তী” ও ‘তাত্রলিপ্ত' শব্দের অর্থে তমলুক বলিয়। ধরা 
হইয়াছে । ‘বাচস্পত্যো', ‘তমালিক!', ‘তমালিনী’ ও ‘তামলিপ্ত' শব্দে তমলুককেই 
বোঝাইয়াছেন। এইচ. এইচ. উইলসনের সংস্কৃত ও ইংরাজী অভিধানে ও 
“তমালিকা' , 'তমোলিপ্তী', “তামলিপ্ত' ও দামলিপ্ত' শব্দের আধুনিক 
তমলুককেই বোঝায় বলিয়। লিখিত আছে। প্ররুতিবাদ' অভিধান ও 
শব্দার্থ প্ৰকাশিক!’ প্রভৃতি বাংলা অর্থ পুস্তকেও “তমালিকা?, “মালিনী”, 
‘তমোলিঞ্ধী’, “তমলিপ্ত' ও পদাবনিপ্ত' শব্দের অর্থ তমলুক বলিয়া লেখা আছে। 
মহাভারতে ইহার নাম 'তাত্রলিপ্ত, ভারতকোষে 'তাশ্রলিপ্তি' এবং শব্দ- 
_বত্বাবলীতে “তমোলিপ্ত, দেখিতে পাওয়া যায় । একই স্থানের এতগুলি বিভিন্ন 
নাম কেন তাহী। বলা খুবই কঠিন । অধ্যাপক: দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন 
এই বিভিন্ন নাম তাত্রলিপ্তের সুদীর্ঘ ইতিহাস ও তাহারা গুরুত্বের গ্োতনা 
করে। এই সমস্ত নামগুলির অর্থ নির্ণয় করা খুব সহজ নয়। 

মেদিনীপুরের ইতিহাস প্রণেতা যোগেশচন্ত্র বন্ মহাশয় তাহার পুস্তকে 
বিভিন্ন লেখকের উদ্ধৃতি (হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী ‘কনকাভই পিল্লে, রাধাকুমুদ 
মুখোপাধ্যায়, যজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাদাস লাহিড়ী) সহযোগে মন্তব্য 
করিয়াছেন যে তাত্রলিপ্ত নামটির সহিত দক্ষিণ ভারতীয় তাঁমিল জাতির একটি, 
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নিকট সম্বন্ধ ছিল! তাহাদের মতে: তাশঅলিপ্ত এক সময় দ্রাবিড় 'জাতির 
প্রাধান্ত ছিল। তাহারাই এখান হইতে দক্ষিণে গিয়। বসতি স্থাপন করে। 
এক সময় এখানে যে দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল তাহ! ‘দামলিপ্চ' 
নাম হইতেই বোঝা যায়। তাহাদের মতে বাঙ্গালী, মঙ্গোল ও দ্রাবিড় জাতির 
মিশ্রণে উৎপন্ন । কেহ কেহ তামত্রলিপ্ত নামটিরও কোনও জায়গার মধ্যে 
তামিল জাতের সন্ধান পাইয়াছেন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার এই ধারণা 
সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। কারণ দক্ষিণ ভারতীয় জাতিবোধক যে 
শব্দটি ইংরেজী ‘তামিল’ তাহাই ভারতীয় -আর্য ভাষায় ‘দ্রাবিড় । কাজেই 
তামিল বর্ণমালায় যে বর্ণাটকে ইংরেজীতে “7” দ্বার! প্রকাশ করা হইয়াছে 
সেটি সংস্কৃত বর্ণমালাতে অনুপস্থিত । তাই ডঃ সরকার দক্ষিণ ভারতের তামিল 
জাতির সহিত তাত্রলিপ্তের কোন সম্পর্ক নাই মনে করেন। তাম্রলিপ্ত নামের ' 
মধ্যে এই অঞ্চলে তাত নির্মিত ধাতুর প্রচলনের ইঙ্গিত এবং তমালিনী নামের 
মধ্যে তমাল বৃক্ষের প্রভাব থাক! সম্ভব বলিয়। মনে করেন 

কেহ কেহ “তামলিপ্ত' বা দমোরিউ লাদেন বা হল 9 
পাপে জড়িত (তম_Darkness ০r 5in এবংলিপ্ত--5০il০৭) অর্থ করিয়াছেন ৷ 
সম্ভবতঃ এই অঞ্চলে ‘দমল’ জাতির প্রাধান্য ছিল বলিয়। এই স্থান “দামলিগ্ত' বা 
‘দামলিপ্তা’ এইরূপ নামে - পরিচিত ছিল। আর্ধগণ : তাহাদের সভ্যতায় 
ঈর্ষাপরায়ণ হইয়। “দামলিপ্ত'কে স্বৃণাস্থচক: ‘তমোলিপ্ত' নামে অভিহিত 
করিতেন । পরবর্তীকালে এই অঞ্চল আর্যদের অধিকারভুক্ত হইলেও তাহারা 
এই অপবিত্র স্থকক নামকেও পবিত্র একটি অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। 
তাহাদের মতে বিষ্ণু যখন কন্ধিরপ ধারণ করিয়া! অস্থ্রগণকে: নিধন করেন 
- তখন যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত তাহার দেহ হইতে ঘর্ম নির্গত হইয়া এই স্থানে পতিত 
হয়। দেব শরীর নির্গত ক্লেদ স্পর্শে “তমোলিপ্তের' [ভি 
এইজন্ই ইহার আর এক নাম সম্ভবতঃ “বিষুগৃহ । ( 

তাঞ্রলিপ্তের প্রাচীন নামগুলির মধ্যে “বেলাকুল' নামটি খুবই অর্থবহ ॥. 
“বেলাকুল’ শব্দের অর্থ সামুদ্রিক বন্দর। এক সময় তাত্রলিপ্ত পূর্ব ভারতের 
সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল, কাজেই এই নামটি বিশেষভাবে সার্থক | এই স্থানটি 
কোন সময়ে ঠিক সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ছিল কিনা তাহ! বলা সম্ভব নয় । 
প্রাচীন ভারতে অবশ্য জোয়ারের সময় সমুদ্রের লবণাক্ত জল দেশের যতদূর 
পর্যন্ত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিত তাহার সবটাই সামুদ্রিক এলাকা বলিয়। গণ্য: 
করা হইত । মনে হয় তাশ্রলিপ্ত এই অর্থে সামুক্রিক বন্দর হিসাবে চিহ্নিত: 


৭০ .. দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস: 
হইয়াছে বর্তমান; তমলুক সমুক্র হইতে প্রায় ৬” মাইল দূরে অবস্থিত 
অতীত কালে কোন'সময় ইহা! ঠিক সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত ছিল বলিয়া, মনে 
_ হয্জনা তবে হল়তে। ইহার খুব কাছাকাছি সমুদ্র ছিল'॥ 
" “বিষ্ণুণৃহ' এই নামের কারণ বোধহয় এই, আদি মধ্যযুগে তাত্রলিপ্তে ভগবান, 
বিষ্ুর' মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল । ্তম্বপুর' নাষটির ্তম্ব' শব্দ আভিধানিকের! 
স্তম্ভ" অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন । নামটি, আদি মধ্যযুগের উড়িস্যার জনপ্রিয় দেবতা।। 
স্তম্তেশ্বরী অর্থাৎ আধুনিক খম্বেশ্বরীকে: স্মরণ করাইয়া দেয়। তাত্রলিপ্ততে 
ও'উড়িয্যার অনুরূপে স্তম্ভ বা স্তম্ভেশ্বর নামক কোন দেবতার মন্দির ছিল কিনা 
অনুসন্ধান প্রয়োজন | তবে এ যুগে বর্গভীম। মন্দিরে কোন: অস্তিত্বের প্রমাণ 
পাওয়া যায় নাই৷ চৈনিক পরিব্রাজকদের উচ্চারণের পার্থক্যের জন্য সম্ভবতঃ 
“তাত্রলিপ্ত' “তাঅলিপ্তি' তাহাদের গ্রন্থে বিক্বৃতরূপ ধারণ করিয়াছে।৯ 
" বিষুপুরাপ গ্রন্থে চতুর্থ অংশে প্রাচীন তম্রলিগুকে সমুন্রুতটে অবস্থিত বলিয়া; 
বর্ণনা করিয়াছে । পাগুববিজয় নামক: সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে তাত্রলিপ্রের 
রাজাকেভাগীরধীর তীরস্থ রাজা বলা হইয়াছে । বাস্পুরাণ গ্রস্থেও তাশ্রলিগ্তকে 
গঙ্গার তীরবর্তী বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে । এশিয়াটিক রিসার্চ ( Asiatic" 
Research)" পত্রিকায় বিশেষজ্ঞদের মত উদ্ধৃত করিয়] বল! হইয়াছে যে গঙ্গা! 
তাত্লিগ্যের নিকট দিয়া| প্রবাহিত হইতেছে'। বহুদিন পূর্বে প্রকাশিত ‘জন্মভূমি’ 
পত্রিকার, এক. প্রবন্ধে লেখ! হইয়াছিল যে ভাগীরথী নদী হুগলী নাম:লইয়া 
সপ্তগ্রামঠ আদমপুর।আমতা+ তমলুক প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত 
হইত। 
ফা-হিয়েন তমলুককে গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত একটি বৃহৎ সামুদ্দ্রিক বন্দর; 
বলিয়া" অভিহিত করিয়াছেন প্নিনি লিখিয়াছেন তখনকার দিনে জাহাজে করিয়া! 
বঙ্গদেশ হইতে সিংহলে যাইতে প্রায় কুড়ি দিন সময় লাগিত | ফাঁ-হিয়েনের মতে৷ 
একটি বিরাট বাণিজ্যপোত তাম্রলিপ্ত হইতে সিংহল যাইতে ৩৪:দিন ৩৪. রাত্রি 
লাগিয়াছিল।।- হিউয়েন-সাঙ৷ তাঅলিগ্তকে একটি উপসাগরের নিকটবর্তী বৌদ্ধ 
বন্দর বলিয়াছেন: তিনি এই রাজাকে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী নিয়- 
ভূমিতে ১৪০০ লি'পরিধি এবং উহার বিস্তৃতি ১০ লি'পর্যন্ত বলিয়াছেন । ইং- 
দিঙং: তাত্মলিপ্ত' সম্পর্কে বলিয়াছেন যে; ইহা ভারতবর্ষের মধ্যদেশ হইতে এক 
প্রান্তে অবস্থিত । পূর্বে ও পশ্চিমে ইহ! ৩০০ যোজনেরও অধিক । দক্ষিণ 
ও উত্তরে'শীমান্তভূমি ৪০* যৌজনেরও অধিক দূরবর্তী । ভারতের সীমা হইতে- 
এই রাজ্য ৪» যোজন দক্ষিণে'অবস্থিত্এবং পূর্ব ভারতের অন্তর্গত মহাবোধি ও: 


তাত্রলিপ্ত £ নামকৰণ ও ভৌগোলিক সীম ৭১ 
নালন্দা এখান হইতে প্রায় ৬০ যোজন দূরে অবস্থিত | তিনি শুনিয়াছিলেন যে 
সিংহলবীপ' তাশ্রলিপ্ত বন্দর হইতে ৭: যোজন দূরে অবস্থিত) 

রয়েল এশিয়াটিক সৌগাইটির এক জার্নালে প্রাচীন সু উল্লেখ করিয়া এই 
মন্তব্য করা হইয়াছে তাত্রলিপ্য গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত বলিয়া বর্তমান 
তমলুকের সহিত ইহা অভিন্ন মনে হয়। ক্যানিংহামের মতে তীরলিপ্ত হুগলী 
নদীর পশ্চিম দিকে এবং উত্তরে বর্ধমান হইতে কালন। পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অর্থাৎ 
এই বৰ্ণনা অন্থসারে তাত্রলিপ্ধের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বদিকে গন্ধ; উত্তরে 
বর্ধমান ও কালনা' ছিল মনে হয়। বিশ্বকোষ প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বস্তু মহাশয় 
অতীত কলিঙ্গরাজা বর্তমান তমলুকের সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে 
গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া মন্তব্য করিক্লাছেন'। অর্থাৎ তাহার বর্ণনা 
অনুসারে বর্তমান মেদিনীপুর, উড়িয়া গঞ্জাম সেই সময় কলিঙ্গরাঁজোর অন্তর্গত 
ছিল। এই: বর্না, যদি সঠিক হয় তাহা হইলে তীশ্রলিণের পশ্টিমদিকে ছিল 
৪০) পূর্বে গঙ্গা; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ৷ লেই সময ইহার পৰিধি হি ! 

৫০ মাইল। 

পরবর্তী যুগে গঙ্গার মোহনাতে কাগিত দিপা নাতি 
অনেক চরের সৃষ্টি হইয়াছে । ফলে সম্ভবতঃ তাঁশ্রলিপ্তের : পরিধি nnd 
সংকোচিত হইয়া গিয়াছে । 

আধুনিক তমলুক (যাহা! প্রাচীন তাঁত্রলিপ্ত 1, 
বর্ধমান বিভাগের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত । ইহ! কলিক,তা হইতে ৩৫ মাইল 
দক্ষিণ-পশ্চিমে-ও মেদিনীপুর হইতে ৪১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব: 8/%71 il 
পশ্চিম তীরে অবস্থিত। 


প্রাচীন মহাকাব্য ও অন্যান্য গ্রন্থে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ 

প্রাচীন মহাভারতে. বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা উপলক্ষে তা ্রলিপ্তের উল্লেখ বার: 
বার দেখিতে পাওয়া যায়'। মহাভারতের আদিপর্বে দ্রৌপদীর সয়ংবর সভা: 
প্রসঙ্গে দ্রোপদীকে তাহার সয়ং্বর সভায় উপস্থিত বিভিন্ন বৃপতিদের কথা উল্লেখ 
করিতে গিয়! কলিঙ্গ এবং তাত্রলিপ্তের নরপতিদের কথা বলা হইয়াছিল]: 

মহাভারতের “সভাপর্বে' ভাগের দিখিজয় প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে: যে তিনি যে 
সমস্ত বঙ্গের: অধীশ্বরকে পরাজিত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে চন্্রপৈন, সমুগ্র- 
সেনের নামের অঙ্গে তাত্রলিপ্তের নরপতির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। বরই: 


২ ...... দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস 
হয়া বিভিন্ন কাজে পাওবদের দ্বাররক্ষক হিসাবে সাহায্য করিয়াছেন তাহাদের 
| মধ্যে বঙ্গ, কলিন মগধ তাত্রলিপ্ত প্রভৃতির নামের উল্লেখ আছে। ইহারা. এই 


| যজ্ঞে দণ্ডায়মান হইয়া রাজার আজ্ঞানুসারে কাজ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া 


ছিলেন৷ ইহাদের সম্পর্কে আরো বল! হইয়াছে ইহারা ছিলেন প্রত্যেকেই 
সুশিক্ষিত, পর্বতপ্রতিম এবং কবচাবৃত এবং তাহারা সহন্র হস্তী :উপহারস্বরপ 
_ পাণ্ডবদের দান করিয়া যজ্ঞের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
এই মহাকাব্যে ভীম্মপর্বে অন্ধ নরপতি ধ্বৃতরাষ্ট্রের নিকট সঞ্জয় ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন অঞ্চলের পুণ্য নদীসমূহের নাম প্রসঙ্গে তাত্রলিপ্রের “নাম উল্লেখ 
_ করিয/ছেন। মহাভারতের ‘দ্রোণপর্বে’ পরশুরামের' সহিত বিভিন্ন রাজাদের 
যুদ্ধ প্রসঙ্গে ও অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও তাত্রলিপ্তের কথা৷ বলা হইয়াছে। 
1. মহাভারতের কর্ণপর্বে': এক যুদ্ধের বর্ণনা আছে । : এই. বর্ণনায় বলা 
হইয়াছে হস্তীযুদ্ধে. বিশারদ প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য এবং অঙ্গ, বঙ্গ, পু, মগধ,। 
তাত্রলিণ্ঃ কলিঙ্গ ও অন্যান্য দেশীয় বীরগণ একত্রে মিলিত হইয়া ছুর্যোধনের 
সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । এই যুদ্ধে নকুলকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে: 
একদল সৈন্য প্রেরণ কর! হইলে তাহাদের সহিত উৎকল, কলিঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত 
দেশীয় বীরগণ অসংখ্য শর বর্ষণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন |: কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে 
অন্দরাজ সেনানায়ক হইলে বঙ্গ, পু, তাত্রলিপ্ত দেশীয় বীরগণ ভয়ানক যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন ।.. এই যুদ্ধে তাত্রলিপ্তের অধিপতি নকুল ধৃষ্টদুয় কতৃক পরাজিত 
হইয়াছিলেন। | 

॥ জমিনী মহাভারতে অশ্বমেধ পর্বে একটি কাহিনীর বর্ণনা, আছে। তাহাতে 
[সা হজ ঘোড়াকে কেন্দ্র করিয়া অঙ্ঞুন প্রভৃতির: সহিত 
তাত্রলিপ্ডের অধিপতি ময়ুরধ্বজের পুত্র তাত্রধ্বজের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল । এই 
যুদ্ধে মহাবীর, তাত্রধ্বজের নিকট নাকি সকলে একে একে পরাজিত হন। এমনকি 
ব্ষ্ণাজুন পর্সতমচ্ছিত হইয়া পড়েন।। মন্ত্র কুষণভুনকে অপমান করিবার জন্য 
পুত্রকে ভতনা। করেন। কৃষ্ণপ্রেমিক রাজ দেবতার জন্য শেষ পর্যন্ত আস্মোৎসর্গ 
করিয়াছিলেন । এই: আত্বোত্সর্গে মুগ্ধ হইয়। মযুরধবজ নরপতিকে কৃষ্ণ নাকি' 
নরনারায়ণরূপে দেখা দিয়্াছিলেন | এই রকম একটি কাহিনী কাশীরাম দাশের 
মহাভারতে রত্বাবতীপুরে ঘটয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে।। স্যার উইলিয়াম 
হান্টার কাশীরাম দাসের উল্লিখিত রত্াবতীপুর তমলুকের কোথাও বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন।। কিন্তু মূল সংস্কৃত মহ|ভারতে এবং পরবর্তীকালে :কালি- 
প্রসন্ন সিংহের মহাভারতে. কোথাও এই স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়নাই |. 


তালিপ্ত£ নামকরণ ও ভৌগোলিক সীম! ৭৩. 


স্থুতরাং জৈমিনী ও কাশীরাম দাসের মহাভারতে উল্লিখিত রত্বাবতীপুর নর্মদীর 
নিকট বিলাসাপুরের উত্তরে রত্বনগর বা রত্বাবতীপুর বলিয়া মনে 'করেন |. কিন্তু 
বর্তমান তমলুকের প্রাচীন: রাজাদের বংশাবলীর তালিকায় প্রথম রাজার নাম 
ময়ূরধৰজ এবং তাহার পুত্রের নাম তাত্রধজ দেখা যায়। উপরন্ধ এখানে জিফু- 
হরি নামের দেবতাদ্বয়ের একটি মন্দির আছে । এইজন্য এখানকার স্থানীয় অধি- 
রাসীদের মনে এই রাজবংশের সহিত মহাভারতের ওঁ কাহিনীর সম্পর্ক আছে 
বলিয়া বহুদিন ধরিয়া! একটি কল্পনা ও বিশ্বাস প্রচলিত আছে।কিন্তু এই 
বিশ্বাসের মূলে কোন এঁতিহালিক সত্যতা আছে বলিয়া! মনে হয় না । 

আরও পরবর্তাকালে বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া কেহ কেহ 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে প্রাচীনকালে দ্বারকায় এক সভায় উপস্থিত হইয়া 
অঙ্জুন কুষ্ণকে কোন্‌ স্থান তাহার অতিশয় প্রিয় তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
“তমোলিপ' বা “তাম্রলিপ্রের' কথা বলিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে যাহা বলিয়াছেন 
তাহার সারাংশ হইল কালে কালে যুগে যুগে অন্যসব তীর্থ পরিত্যাগ করিলেও 
“তমোলিপ্চ' বা! “তাত্রলিপ্তকে' তিনি৷ পরিত্যাগ কখনও করিবেন না| এই 
কাহিনীটি বিশ্বকোষ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে 

মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে তালি উল্লেখ সেই যুগে তাত্রলিপ্ত নগর 
যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিল তাহাই প্রমাণ করে। দ্রৌপদীর সয়ংবর সভায় 
লক্ষ্যভেদ উদ্দেশ্যে গমদ, রাজস্থয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া হস্তিনাপুরে যাত্রা! এবং 
তথায় টিটি, লিলা ছিপ 
লিপ্তের নরপতির পক্ষে কম গৌরবের পরিচায়ক নহে । 

মহাভারতের যুগ তথা 81688871541... নান৷ 
মতবাদ প্রচলিত আছে। এই মতবাদের মধ্যে কোন্টি সঠিক তাহা বলা 
মুশকিল । তবে বিভিন্ন আলোচনা হইতে একথা মনে করা হয় যে শ্ীষ্টের 
জন্মের; বহুশতবর্ষ আগে তাহা ঘটিয়াছিল ।. দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের 
প্রাচীনত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে তাস্রলিপ্ডের উল্লেখ বারেবারে থাকায় মহাভারতের 
কাল সম্পর্কে সঠিক কিছু নির্ণয় করিতে পারিলে খুবই ভাল হইত সন্দেহ নাই। 
কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে ইহা খীষ্টজন্মের পূর্বেকার কোন একসময়ের কাহিনী: এই 
তথ্যের উপরই নির্ভর করিতে হইবে । ( 

পৌরাণিক কাব্য : 

এভন পারের সার পাখা: 

বর পঞ্চম শতাব্দী) দক্ষিণ-পশ্চিমবন্গে কোথাও উল্লেখ আছে কিনা সন্ধান 


রি : : দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস 

করা যুক্তিদদ্দত ভিল। কিন্তু ঘটনার পারম্পর্ঘ অনুসরণ করিলে জনমানসে 
মহাভারতের পরে পুরাণের কথাই মনে হয়। সেইজন্য প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের 
মধ্যে তথ্যান্সসন্ধানের জন্য মহাভারতের প.রই' পুরাণের কথা (আঁহুমাঁনিক' 
খায় ষষ্ঠ শতক হইতে যাহার আরম্ভ ) উল্লিখিত হইল । 

"মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণ, শাস্ত্রীয় গ্রন্থে এবং অন্যান্য প্রাচীন পুস্তকেও তাঅলিপ্তের 
নাম দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্ত ব্রহ্ম পুরাণে এই স্থানের বিশেষভাবে বর্ণনা 
কর! হইয়াছে। 
মহাদেব রাজা দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন । এই 
ব্রহ্ম হত্যার জন্য দক্ষের ছিন্নমস্তক মহাদেবের হাতে আটকাইয়া। যায়| এই 
বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য মহাদেব দেবতাদের পরামর্শে বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ 
করিয়া বিফল মনোরথ হন । : সেই সময় তিনি উপায়ন্তর না দেখিয়া ভগবান 
“_ বিষ্ণুর স্মরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু তখন নাকি তাহাকে ভারতবর্ষের দক্ষিণে 
তিমোলিপ্ত' নামক মহাতীর্থে গমন করিয়া সেখানকার পবিত্রকুণ্ডে স্থান করিতে 
পরামর্শ দেন। এইভাবে তিনি তাত্রলিপ্তে আসেন এবং পবিত্রকুণ্ডে স্নান করিয়া! 
দক্ষের ছিন্নমুণ্ডের হাত হইতে রক্ষ! পান. ত্রহ্মপুরাণে এই কাহিনী অনুসারে 
যে. ক্ষুদ্রকুণ্ডে মহাদেব স্নান করিয়াছিলেন তাহা৷ কপালমোচন নামে অভিহিত 
হইতে থাকে এবং তাত্রলিপ্ত ভারতবর্ষের একটি প্রধান তীর্ঘক্ষেত্রে পরিণত 
 হয়। ইহাতে আরো! উল্লেখ আছে, মহাদেব নাকি বলিয়াছিলেন তাত্রলিপ্ত 
অপেক্ষা কোন যুগেই অন্য কোন তাঁ্থই শ্রেষ্ঠ নয় । এখানে স্নান করিয়। বর্গভীমার, 
দর্শন করিলে নাকি পুনর্জন্ম হয় না। 

_ বর্গভীমার উল্লেখ হইতে বোঝ যায় এই. কাহিনীটির বচনা-বহু পরবর্তী 
' যুগের । কারণ বর্গ ভীমার্‌ অস্তিত্ব খুব প্রাচীনকালের নহে। এই’ কাহিনীতে 
বর্ণিত কপালমোচন: কুণ্ডটি এবং তাহার নিকটবর্তাঁ প্রাচীন বিষ্ণুনারায়ণের 
মন্দিরটি বহুদিন আগে রূপনারায়ণের গর্ভে চলিয়া গিয়াছে। তথাপি আধুনিক 
কালেও বর্গভীষ| মন্দির ও.তংপার্খস্থ কুণ্ডকে অবলম্বন করিয়া গ্রতিবত্সর মকর 
সংক্রান্তিতে বিরাট মেলা। বসিয়া থাকে।  একথ। মনে রাখা আবশ্যক, কপাল- 
মোচন এই কাহিনীর সহিত সম্পর্কিত ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও অনেকগুলি 
ভীর্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তাত্রলিপ্ত সম্পকাঁয় কাহিনীটি শুধু 


. ব্রদ্ধ পুরাণে পাওয়া যায়। বায়ু পুরাণ ও তাত্রলিপ্তের উল্লেখ পাওয়া যায় । 


ভীপদ্মপুরাণে ভারতবর্ষের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাত্রলিপ্ডের নাম দেখিতে পাওয়া 
যায় এ প্মপুরাণে পূর্বদেশের বর্ণনায় অঙ্গ, বঙ্গ, সুন্ধ এবং প্রাগংজ্যোতিষ; 


তাত্রলিপ্ত £ নামকরণ" ভৌগোলিক সীমা ৭৫ 
পুণ্তু ও. বিদেহের সহিত তাত্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়| এই পুস্তকে 
মগধ,। পাঞ্চল বঙ্গের সহিত: তাত্রলিপ্তের নাম উল্লিখিত হইয়াছে | মার্কণ্ডেয় 
পুরাণে পূর্বদেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে এবং কুর্মর্গী ভগবান কোন্‌ কোন্‌ দেশে অবশ্থিত . 
থাকেন: তাহার" বিবরণ প্রসঙ্গে ও বিভিন্ন দেশের নামের সহিত যথা, বঙ্ঃবিদেহ 
মগধ; প্ৰাগজ্যোতিষ প্রভৃতির সহিত৷ তাত্মলিপ্তের কথ বিশেষভাবে লিখিত 
আছে। 2 

শ্রীমৎ বরাহমিহির আচার্ষের' বৃহৎ সংহিতাতে যে:সব নামের উল্লেখ আছে 
তাহার মধ্যে বঙ্গ; কোশল; গিরিত্রজ, মগধ, পু মিথিলার সহিত তাত্্রলিণ্ডের' 
নামও দেখা যায় । ইহার উল্লেখ বৃহৎ'সংহিতার অন্যত্রও আছে ।১ 


জৈন্য বৌদ্ধ ও অন্যান্য সাহিত্যের বর্ণনায় তাম্রলিপ্ত 
মহাভারত; . পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় তাশ্রলিগ্রের উল্লেখ 
থাকিলেণ্ড হাণ্টারের মতে বৌদ্ধযুগ হইতে তাম্রলিঞ্চের প্রথম নির্ভরযোগা বিবরণ, 
পাওয়া যায় ( Hunter; History of Orissa, 1309) | তিনি মনে করেন 
তাত্রলিপ্ত'ষে বৌদ্ধযুগে একটি,বন্দর নগরী ছিল তাহার নিদর্শন আধুনিক যুগেও 
পাওয়া গিয়াছে । মহাকবি কালিদাসের কাব্যে রঘুর দিখিজয় বর্ণনায় চতুর্থ 
স্বর্গে" একজায়গায়' আছে: মহারাজ রঘু সৈন্যসহ- পূর্বসাগরে -তালবন সমাচ্ছন 
উপকণে উপস্থিত হইলে সেখানে তাহাকে বন্ধীয় নরপতিগণ রণতরীসহ 
বাধাদান করেন৷: রঘু. তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, হস্তীর দ্বারা রচিত 
সেতুর সাহায্যে কপিশা'নদী অতিক্রম করিয়া কলিন্স, উৎকলদেশ অভিমুখে যাত্র। 
করেন এই বর্ণনায় তাত্রলিপ্তের নাম উল্লেখ না থাকিলেও অনেকে মনে করেন 
তিনি তাম্বলিপ্তে আসিয়াছিলেন। -কারণ এই 'তাত্রলিঞ্চের একদিকে : গঙ্গা” 
অন্যদিকে ‘সমুদ্র: এবং আর একদিকে কপিশাবা৷ কাসাই নদী যাহা অতিক্রম 
করিলে তবেই কলিঙ্গ বা উৎকলদেশে যাওয়া যায়| 8:19 
সাহিত্যের: মাধ্যমে যে-তথ্য পাওয়া: যায়' বৈদিক সাহিত্য, পৌরাণিক 
সাহিত্য, স্বত্রাবলী এবং ব্রাহ্মণ:ও-অত্রান্মণ সাহিত্যে তথ্যাবলীর ক্রমা মরণের, 
ধার! নির্ণয় করা খুবই কঠিন । তৰে এ্তিহাসিকেরা সঠিক তারিখ যুক্ত কোন, 
ঘটনার সহিত তুলনামূলকভাবে এই সমস্ত কাহিনীর আনুমানিক সময়কাল নিরব 
করার চেষ্টা চিরকালই করিয়া থাকেন ।/তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধেও এই. একই পদ্ধতির 
সাহায্যে তাহার ইতিহাসের; প্রাচীনত্বের। পরযায়ক্রম: সম্বন্ধে একটি সময়কাল 
নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে । - Shs 
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৭৬... -. দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস - 
-আলেবজাগারের আক্রমণের সমসাময়িক কালে যে সমস্ত গ্রীক এতিহাদিক- 
এদেশে আসিয়াছিলেন তাহাদের কাহিনী হইতে প্রথম কিছু তথ্য পাওয়া যায় 
.. এ প্রসঙ্গে খীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্লিনি; দ্বিতীয় -শতকে টলেমী, পেরিপ্লাস, 
অজ্ঞাতনামা: একজন গ্রীকলেখক ও নাগাজুনিকোগ্ডার লিপির উল্লেখ স্মরণীয় । 
টলেমী গঙ্গানদীর মোহনায় নদীধারায় পাচটি মুখের স্ষ্টি হইয়াছিল বলিয়াছেন । 
তাহাদের যথার্থ পরিচয় সঠিকভাবে বলা সম্ভর ময় । তবে ডঃ এইচ, সি, রায়- 
চৌধুরীর মতে প্নিনির গ্রন্থে উল্লিখিত পীচটির একটির নাম ছিল কম্বিসন, যাহা 
পূর্ব পশ্চিমগামী | তাঁহার মতে এই কম্বিসনই কালিদাস উল্লিখিত সংস্কৃত কপিন, 
যাহা আধুনিক কীসাই এবং রূপনারায়ণের ন্যায় মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত । 

প্রজ্ঞাপন নামক জৈন উপাঙ্গে তাত্রলিপ্তকে একটি সমৃদ্ধ নগরী বলিয়া বর্ণন। 
করা হইয়াছে। কিন্ত অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যে তাত্রলিগ্তকে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
অঞ্চল বলিয়া! উল্লেখ করা হইয়াছে । মনে হয় পাল ও সেন যুগে ব্গদেশের 
আয়তন জৈনদের প্রজ্ঞাপন এবং কালিদাসের রঘুবংশের আমলে উল্লিখিত 
আয়তন অপেক্ষা! অনেক ছোট. ছিল। এই জৈন কর্ন্থতে বর্ধমান মহাবীরের 
বাঢ় দেশে অগমনের কাহিনী আছে । তিনি দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে আপিয়াছিলেন 
কিনা তাহার সঠিক খবর পাওয়া যায় না। তবে অধ্যাপক পরেশ দাঁসগুপ্ডের 
মতে জৈন এঁতিহের বলে মহাবীরের: বহু পূর্বেকার ২৩তম জৈন তীর্ঘন্বর 
: পার্খবনাথ নাকি তাত্রলিপ্তে আপিয়াছিলেন। অন্য একটি জৈন কাহিনী অনুসারে 
“কালকাচার্ধ নামে: একজন স্বর্ণদ্বীপ অভিমুখে তাম্রলিপ্ত হইতে জাহাজে যাত্রা 
করেন। পরবর্তীকালে জৈনদের অনেকগুলি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটির নাম 
তাত্রলিপ্রিক বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় ৷ খুব স্বাভাবিক কারণে ইহ। তাত্রলিপ্ত 
তথা দক্ষিণ-পশ্চিমবন্ে বিশেষ  প্রসারলাভ করিয়াছিল ইহাই সকল এঁতি- 
হাঁসিকের। মনে করেন । মৌর্য সম্রাট চন্দরগুথের সমসাময়িক কালে জৈন আচার্য 
ভদ্রবঝাছর শিষ্য গোদাস কতৃক প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠী পরবর্তীকালে যে চারটি সম্প্রদায়ে 
রিভক্ত হয় তাহার একটির নাম তাশ্রলিপ্তিক। ৷ এই শীখাগুলি কাল্পনিক নহে 
তাহার প্রমাণ খ্ৰীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ইহাদের উল্লেখ 
আছে। 

 হিউয়েন-সাঙ এর বর্ণনায় দিগন্বর জৈনদের প্রাধান্তের কথ বল! হইয়াছে । 
মনে হয় তাহার পরবর্তীকালে জৈন্যদের প্রভাব, হ্রাস পায় । তবে ইহা যে 
... একেবারে লুপ্ত হয় নাই তাহা দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত বহু জৈন 
ৃ চাদ 


তাম্রলিপ্ত নামকরণ_ও ভৌগোলিক সীমা a 


মনে হয়, সম্রাট আশোকের সময় দক্ষিণ-পশ্চিমবজে বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়! 
ইহার পূর্বে এদেশে প্রচারিত হইলেও সে রিষয়ে সঠিক খবর পাওয়া যায় 
নাই।- খ্ৰীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীর নাগাজু নকোণ্ডা শিলালিপিতে যে সমস্ত ' 
দেশ সিংহলী বৌদ্ধ সন্তদের দ্বার। বৌদ্ধধর্ষে দীক্ষিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে 
বঙ্গদেশের নাম প্রথম পাওয়া যায় । মনে: হয় পক্কম শতান্দীর মধ্যে বঙ্গদেশ 
বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয় ॥ পঞ্চম শতাব্দীতে চীনদেশীয় 
পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বর্ণনায় দেখা যায় তখন তাত্রলিপ্ত নগরীতে ২২টি বৌদ্ধ- 
বিহার ছিল |: তিনি সেখানে: ছুই বৎসর অতিবাহিত করিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থ নকল 
ও বৌদ্ধ মৃত্তির ছবি আাকিয়া'ছিলেন ॥ তাম্রলিপ্তের প্রত্যেকটি বিহারেই অনেক 
ভিক্ষু বাস করিত বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন । ৷ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে, 
ষোড়শ স্থবিরের মত সম্মান আর কেহ লাভ করেন নাই। ভারতের মহাযান 
বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের -অভ্যু্থানের সঙ্গে শ্রী প্রথম শতাব্দীতে মহাযান- 
স্থবির, পূজার প্রথম কুত্রপাত হয়। তখন হইতে ভারতের বৌদ্ধ বিহারে 
এই ষোড়শ স্থবিরের পূজা! হইত । তাম্রলিপ্তের বৌদ্ধ বিহারগুলিতে, নিশ্চয়ই 
যোড়শ স্থবিরের অন্যতম বাঙ্গালী ‘কালিক’-এর নিত্যপূজা হইত ইহা অনুমান 
কর! যাইতে পারে। ॥বোৌদ্ধ স্থবিরে “কালিক' তাত্রলিপ্তবাঁসী বলিয়া তমলুকের 
অধিবাসীদের বিশেষ গৌরব শুধু নয় তিনি বঙ্গ ও বাঙালীদের গৌরবও 
বটে ।5 

ফা-হিয়েনের প্রায় দুইশত পঁচিশ বংসর পরে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঁউ 
মগধ হইতে বঙ্গদেশে আলেন (৬৩৮-৩৯ শ্রীঃ)।. তিনি পুণ্ড, সমতট, কর্ণনথবর্ণ, 
তাঅলিপ্ত বঙ্গের এই চারটি জনপদে ৭০টির বেশী বৌদ্ধবিহার দেখিয়াছিলেন 
তাশ্রলিপ্তে তিনি ১০টি বিহার দেখিয়াছিলেন এবং বিহারগুলিতে ১০০০ মত, 
বৌদ্ধশ্রমন বাস করিতেন বলিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ ছিলেন 
হীনযান পন্থী আর একনচতুর্থাংশ ছিলেন মহাযান পন্থী । 'তাত্রলিপ্ে উভয়. 
সম্প্রদায়ের বৌদ্ধই বাস করিতেন । তিনি তাত্রলিপ্তে একটি গো 
দেখিতে পাইয়াছিলেন। সা 

তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে আরও চীনদেশীয় বিবরণ পাওয়। যায়। গ্রা-চেংটেং 
নামক, একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক ও শিক্ষার্থী তাত্রলিপ্তে দীর্ঘ ১২ বৎসর সংস্কৃত 
শিক্ষা লাভ করিয়। ও ভাষায় সমস্ত বৌদ্বশাস্্র গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন। 
তিনি চীনে ফিরিয়া গিয়া উল্লজের রচিত “নিদান' শান্তর ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । 
তাওলিন- নামক আর একজন চৈনিক বিষ্ার্থী এই তাম্রলিপ্তে তিন বৎসর: 


৮ = দঙ্গিণপশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস, 
ব্যাকরণ 'ও বৌদ্ধশান্্র অধ্যয়ন করিয়া কাঁটাইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের 
.. সর্বান্ডিবাদী শাখার অনুগামী ছিলেন। 

.. ॥: বিখ্যাত অপর একজন চৈনিক পরিব্রাজক ইং-সিড ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাত্রলিপ্ধে 
আগমন করেন। তিনি এখানে গো-লোহো"বিহারে বা বরাহ (?) বিহারে 
তাহার পুর্বে আগত চীনদেশীয় শিক্ষার্থী চাতেংতেন-এর সাক্ষাত পান। 
এইখানে তিনি সংস্কৃত ও ব্যাকরণ অধায়ন করেন। ইতসিংও. সংস্কৃত 
'_ শন্ববি্।র ( ব্যাকরণ ) অধায়ন.করেন এবং কমপক্ষে একটি সংস্কৃত শান্তপ্রস্থকে 
(নাগাজুন বোবিসত্ব সুহ্ক্েখ ) চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। এই বিখ্যাত 
'পো-লোহো। বিহারে একজন: অল্পবয়স্ক শ্রমন বাম করিতেন। তাহার নাম 
বাহুল মিত্র এবং তিনি তাত্লিপ্তেরই অধিবাসী ৷. রাহুল মিত্রের বয়স যখন 
৩০ বংসর তখনই তাহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া। পড়ে ॥ ইং-দিড 
বলিয়াছেন সারা, ভারতে তাহার মত বশম্বী পণ্ডিত আর কেহ: ছিল কিনা 
সন্দেহ । তাত্রলিপ্ত ও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব সঞ্চম-অষ্টম 
শতাবা পর্যন্ত যে কতদূর ব্যাপক ছিল তাহা৷ এই সমস্ত তথ্য হইতে জানা যায়। 

্রী্টীয় চতুর্থ শতাবীতে -বুদ্ধদেবের একটি দন্ত তাত্রলিপ্ত হইতে সিংহলে 


পাঠানো হয়। একটি বৌদ্বগ্রন্থ হইতে জানা! যায় একজন বৌদ্ধশিশ্য বুদ্ধের 


চিতা হইতে এই দন্তটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন । যেখানে মন্দির নির্মাণ করিয়া 
ইহা রক্ষিত হয় তাহা দন্তপুর বা! দন্তপুরী নামে খ্যাত। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও 
'নগেজ্জনাথ বন মনে করেন দক্ষিণ-পশ্চিমবন্ধের বর্তমান দাতনই প্রাচীন দত্তপুর | 
সিংহলীয় পালিভায়ায় মহাবংশে (খীষ্টীয় ষ্ট শতাব্দী ) জানাযায় খেরোবাদী 
বৌদ্ধধর্মের এক মহাসম্মেলন: উপলক্ষে বঙ্গদেশ হইতে অনেক প্রধান ব্যক্তিরা 
সিংহলে গমন করিয়াছিলেন । মহাবংশে যে কাহিনীর উল্লেখ করা হইয়াছে 
তাহা খ্ৰীষ্টীয় প্ৰথম শতকে ঘটিয়াছিল বলিয়া বল৷ হইয়াছে। আরো একটি 
সিংহলী পালি কাহিনী গ্রন্থে (দীপবংশ ) অন্য একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। 
তাহাতে, বলা হইয়াছে সিংহবাহু নামে একজন রাজার জ্যৈষঠপুত্র পিতার 
বির/গভাজন হওয়ায় জাহাজযোগে দলবল সহ তাম্রলিপ্ত হইতে সিংহল 
অভিমুখে যাত্রা করেন৷ সিংবাহুর এই. পুত্রের নাম ছিল বিজয়.লিংহ। তিনি 
বুদ্ধের পরিনির্বাশের দিন: সিংহলে৷ অবতরণ: করিয়াছিলেন এবং সেখাঁনে 
তিনি নাকি একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । এই কাহিনীর। মধ্যে 
. ইতিহাসিক সত্যতা বিশেষ কিছু নাই বলিয়াই প্ৰায় দল এতিহাদিকেরা 


লে করেন. তরে তাহার! মনে করেন যে এই কাহিনীর মধ্যে প্রাচীন স্থুগে 


তাত্রলিগ্ত : নামকরণ ও ভৌগোলিক সীমা ৭৯ 
বঙ্গদেশ ও সিংহলের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাবোগ ডিন সেই 
এতিহকেই স্মরণ করা হইয়াছে ।* 

বন্দরনগরী তাম্রলিপ্ত 

.. ইহসিউএর পরেও আরো কয়েকজন চৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন 
ক্রিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে তাত্রলিপ্ত সম্পর্কে যিশেষ কিছু 
পাওয়া যায় নাই | তবে তাহার! কোন্‌ পথে কিভাবে তাত্রলিপ্তে আসিয়|ছিলেন 
সে সব বরনা হইতে সে যুগের বন্দর নগরী তাত্রলিপ্ত সম্পর্কে একটা ধারণা 
পাওয়া যায়৷ এইসব. পর্যটকদের মধ্যে তাওলিং তাংচেং-তেং হুইলুন, 
যুহিং-চেং-কং, চাধমিং. প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। তাওলিং যবদীপ ও নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জের পথে. তারলিপ্ডে আসিয়াছিলেন। তাংচেংতেং লঙ্কাীপ হইতে 
আপিয়া বরাহ রিহারে বাস করিয়াছিলেন । : ছইলুং ও যুহিং যথাক্রমে কোরিয়া 
ও লঙ্কাদ্বীপ হইতে তাত্মলিপ্তে আপিয়াছিলেন |. তাহাদের বিবরণ হইতে 
তাত ্রলিপ্তের সহিত বিভিন্ন দেশের যে যোগাযোগ ছিল সে সম্বন্ধে জান! যায়। 
পাল রাজাদের আমলে অনেক বৌদ্ধতিক্ষু চীনদেশে গিয়াছিলেন। মনে হয় ' 
ইহারা, সকলেই জলপথে ভ্রমণ বুড়ি টিন এবং সম্ভবত তাত্রলিপ্ত বন্দর হইতে ৪ 
যাত্র। করিয়াছিলেন । 

খ্ৰীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে লিখিত তীয় দশকুমার চরিতে' মিত্রগুপ্রের কাহিনীতে 
অনেক যবন (বিদেশী) যাহাদের তাম্রলিপ্ত বন্দরে আগমনের কথ৷ বলা হইয়াছে। 
হাজারীবাগ জেলায় ছুধপানি গ্রামে একটি পাহাড়ের গায়ে অষ্টম শতাব্দীর 
একটি £ পি পাওয়| গিয়াছে। মনে হয় ইহার বচনাকাল পাল সাম্রাজা 
প্রতিষ্ঠার ঠিক পূর্ববর্তী সময়ে । এই লিপি অনুসারে অযোধ্যাবাসী তিন বণিক 
ভ্রাতা ( উদয়মান, শ্রীধৌতমান এবং অজিতমান ) তাত্রলিপ্তে আসিয়। বাণিজ্য 
করিয়া প্রভূত ধনশালী হইয়াছিলেন। অনেকে অবশ্য এই বিবরণটি একটি 
প্রাচীন কাহিনী বলিয়া মনে করেন । তবে পাল যুগে অনেক গ্রন্থে বহির্বাণিজোর : 


কেন্দ্র হিমাবে_ তাশ্রলিগ্ডের নাম বারবার উল্লেখ আছে। যেমন একাদশ 


শতাব্দীতে রচিত পণ্ডিত সোমদেবের রচিত “কথাসরিৎ সাগর' এইরূপ একটি 
গ্ৰন্থ । এই গ্রন্থের কাহিনী সমূহ প্রাচীন কবি গুণাচ্য রচিত বৃহৎ কথা- 
সঙ্গবিলুপ্ত' কাব্য হইতে গৃহীত ৷ স্থৃতরাং একাদশ শতাব্দীতে বন্দর হিসাবে 
তাত্ত্রলিপ্ত কতটা বিষ ছিল তাহা এই কাহিনীতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় না| 
তরু অনেকে মনে করেন ওই সময়ে তাশ্রনিপ্ত বন্দরের অতীত গৌরব অনেকটা 
হ্রাস পাইলেও তাহা একেরারে বিলুপ্ত হয় নাই 1৫ 


৮571 ''' ; দ্গিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস : ' 

"বাণিজ্য কেন্দ হিসাবে তাম্লিপ্ত 
প্রাচীন বন্ধের স্থলপথে বাণিজ্যের বিবরণ অতি অল্পেই পাওয়! যায়। 
বিদেশী পর্যটকদের বিবরণীতে, কিছু সমসাময়িক সাহিত্যে এবং শিলালিপিতে 
₹ কয়েকটি সুদীৰ্ঘ পথের উল্লেখ ও ইন্দিত পাওয়া যায় । ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ 
. ইৎ-পিঙ-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে; কথাসরিৎ সাগর গ্রস্থে এবং জাতক গল্পে ও 
লিপিমালাঁয় এই পথের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায় । এই সব পথ 
৷ ধিয়াই বঙ্গদেশ হইতে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে যাতায়াত করা 
সম্ভব ছিল । কথাসরিৎ সাগরে পুণ্ড বর্ধন হইতে পাঁটলীপুত্র পর্যন্ত একটি স্থবিস্তৃত 
পথের উল্লেখ আছে। ইং-গিঃ তাত্রলিপ্ত হইতে বুদ্ধগয়া পর্যন্ত পশ্চিমাভিমুখী 
একটি পথের উল্লেখ করিয়াছেন। দুধপানি শিলালিপিতে অযোধ্যা হইতে 
৷ তাশ্রলিগ্ পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথের উল্লেখ আছে। হিউয়েন-সাঙ বারানসী, বৈশালী, 
পাটলীপুত্র, বুদ্ধগয়া রাজগৃহ, নালনা, অঙ্গ, চম্পা হইয়া ক-জঙ্গলে গিয়াছিলেন। 
তিনি পুণ্তবর্ধন হইতে একটি প্রশস্ত নদী অতিক্রম করিয়া আসাম যান । 
. কামরূপ হইতে সমতট এবং সেখান হইতে তাত্রলিপ্তে আসেন এই তাত্রলিপ্ত 
হইতে তিনি কর্ণন্বর্ণ হইয়া কলিঙ্গে গমন করেন। তাহার এই বিবরণীতে 
.. অন্তর্দেশীয় পথগুলির একট! স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই পথ তাহার 
ভিডি নিংহতাতি। 


1111 বহির্দেশীয় পথ 

না সব রর নিত ছিল শট উন 
হইতে' মিথিলা হইয়া পাটলীপুত্রের ভিতর দিয়া বুদধগয়া স্পর্শ করিয়া 
বাবানসী 'অবোধ্যা অতিক্রম করিয়া সিন্ুও গুজরাট বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল। বিষ্যাপতির পুরুষ-পরাক্ষায় এই বাণিজ্য পথের উল্লেখ আছে। হিউয়েন- 
সাঙ-এর বিবরণ ও কথাসরিৎ-এর গ্রন্থে ইহার আভাস পায়! যাইবে 

দ্বিতীয় পথটি ছিল তাশ্রলিপ্ত হইতে উত্তরাভিমুখী যাহ কর্ণস্থবর্ণের মধ্যদিয়। 
বাজমহল-চম্প1 স্পর্শ করিয়া পাটলী পুত্রের দিকে গিয়াছিল। এই পথটির কথা 
হিউয়েন-সাঙ-এর বর্ণনায় পাওয়া যায় । 

তৃতীয় পথটি তাত্্রলিপ্ত হইতে সোজা উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে বুদ্ধগয়! হইয়া 
অযৌধা। পর্যন্ত বিস্তৃত । ইহার বিবরণ ইং-সিঙ-এর ভ্রমণ কাহিনীতে ও দুধপাঁনি 
শিলালিপিতে আছে । এই তিনটি পথ দিয়াই বঙ্গদেশের ২০৮১৮: 
এ সামরিক ও সাংস্কৃতিক যোগাবোগ দি হইত। 5 $ 


্‌ 
্‌ 


তামলিপ্ত ২ নামকরণ ও ভৌগোলিক সীমা ৮১. 


উত্তর পূর্বাভিমুখী পথ 

বঙ্গদেশের পূর্বদিকে কামরূপ রাজ্য, উত্তরে চীন ও তিব্বত। : উত্তরবঙ্গ ও 
কামরূপের ভিতর দিয়া বনগদেশ চীন ও তিব্বতের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক { 
যোগাযোগ রক্ষা! করিতি। এই পথের বিবরণও হিউয়েন-সাঙ-এর বর্ণনায় পাওয়া 
যায়। মনে হয় মহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর আসাম তিব্বত অভিযান সংক্রান্ত; 
শিলালিপিতেও ইহার উল্লেখ আছে। এই পথ দুইটি খুবই হ্দীর্ঘ এবং এই. 
পথছুইটির : মধ্যাদিয়। বঙ্গদেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য 'সার্বিত হইত ৷ 
কামরূপই কিন্তু পূর্বাভিমুখী পথের শেষ সীমানা নহে। ৷ হিউয়েন-সাউ-এর অন্তত 
সাতশত বৎসৱ আগে চিং কিএং (খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ১২৬) নামে এক চীন দেশীয় 
রাজদুতের বিবরণে দক্ষিণ-চীন হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর ব্রহ্ম ও মনিপুরের : 
ভিতরদিয়| কামরূপ হইতে আফগানিস্থান পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ পথের ইন্দিত পাওয়া 
যায়। কামরূপ হইতে তিব্বত পর্যন্ত একটি দুর্গম গিরিপথ ছিল এবিষয়ে সন্দেহ্রে' 
অবকাশ খুবই কম। কামরূপে আসিয়া এই দুর্গম পথই চিং কিএং কথিত চীন: 
ভারত আকগানিস্থান সুদীর্ঘ পথের সহিত মিলিত হইত। মনে হয় এই দুর্গম: 
পথ দিয়াই বৌদ্ধ পণ্ডিত ও পরিব্রাজকেরা এবং তিব্বতীয় রাষ্টদূতের| মগধ, 
তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি অঞ্চলে যাতায়াত করিত। 

অনেকে মনে করেন তিব্বতের সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগের আর একটি 
পার্বত্য পথ ছিল। এই পথ উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি অঞ্চল হইতে : 
সিকিম ভূটান পার হইয়! হিমালয় গিরিপথের মধ্যদিয়া তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল। পেরিগ্াস গ্রন্থে এই পথের উল্লেখ আছে। বঙ্গদেশ হইতে পূর্বাভিমুখী 
আর একটি স্থলপথ ছিল। এই পথটি পূর্ববঙ্গের ত্রিপুর| জেলার ময়নামতি অঞ্চল 
হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান শীইট্র, শিলচর ও লুসাই পাহাড়ের মধ্যদিয়া 
মনিপুর ও ত্রন্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । এই পথের ব্যবহার অবশ্য" খুব রেশী 
প্রচলিত ছিল না। 17%717% 

তাতরলিপ্ত এবং কর্ণ স্বর্ণ হইতে সোজা দৃক্ষিণমুখী একটি পথ রঙ্গদেশকে 
সোজা দক্ষিণভারতের সহিত যুক্ত করিয়াছে। হিউয়েন-দাঙ ৷এই পথ দিয়াই, 
কর্ণন্থবর্ণ হইতে ওডু; কৃ্োদ; কলিগ, দক্ষিণ কোশল,'অক্ হইয়া দ্রাবিড়) -চোঁল, 
মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে গিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের পাল ও-সেন রাজারাও এই পথ 
দিয়া দক্ষিণ দেশ আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পশ্চিম: চালুক্যবংশীয় 


' চোলরাজ রাজেন্দ্রচৌল এবং পূর্ব গঙ্গ বংশের রাজ! এই পথেই বঙ্গদেশ আক্রমণ 
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1: ঙ্গিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাল 
করিম ছিলেন। পরবর্তীকালে এই পথে চৈতন্তদেব নীলাচল হইয়া দক্ষিণ 
ভারতে গিয়াছিলেন। ও 


68৮ (8৮, ৫ 
Ak € -..; অন্তৰ্দেশ্বীস্ন নদীপথ 
[-শজাতিক১ সমুদ্রবাণিজ্য জাতক, মহাযান জাতক ইত্যাদি গল্পে মধ্য- 
গ্রদেশের ।ৰণিকের 'বারানসী:চল্পা হইতে জাহাজে করিয়া গদা, ভাগীরথী পথে 
তান্রলিত্তে আসিত | )'মেখান। হইতে বন্ধোপসাগর অতিক্রম করিয়া যাইত 
স্ুৰ্ভূমিতে (নিয় রথ দেশ )। “ মেগাস্থিনিলের বিবরণ হইতে স্ট্যাবো সম্ভবতঃ 
এই তথ্য আঁরোহন করিয়াছিলেন যে ভাগীরথী গঙ্গার উজানে বহিয়। সাগরমুখে 
বদর হইতে বাণিজ্যতরীগুলি প্রাচ্য ও পাটলী পুত্রের মধ যাতায়াত ক্রিত। 
নদীপথে 'গঙ্গ। ভাগীৰথী! বাহিয়। বন্ধদেশের-সহিত উত্তর ভারতের যোগাযোগ 
ছিন.।৷ কামরূপ হইতে কর্ণনবর্ণ_পর্দস্ত এক জলপথের কথায়ও হিউএন-সাঁঙ। 
এর নিবরণ ও হরমবর্ধন; ভাস্বর বর্মার কাহিনী প্রসন্ধে উলজিখিত দেখা যায়! এই. : 
পথটি ঠিক কোথা দিয়া গিয়াছিল তাহা। নিশ্চয় করিয়া বলা কষ্টকর : তবে 
একথা অনুমেক্স-ষে উত্তর আসামের বাণিজ্য সামগ্রী ব্রদপুত্র, মেঘনার রা 
বাহিয।ই বঙ্গদেশে:আসিত,। নদীমাত্ক বনধদেশে খুব স্বাভাবিক কারণেই স্থলপথ 
অপেক্ষা নদীপথেই অধিকতর পরিমাণে বাণিজ চালিত হইত | 
CAS 4. হহিৰ্দেশীম্ন সমুদ্ৰপথ 

প্ৰাচীন৷ বন্পদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং বাণিজ্য পথের সংবাদ অনেক 
"বেগী পাওয়া খায়. জাতকের গল্পে সিংহল ও স্থব্ণদ্বীপ যাত্রার কথা আছে! 
সিংহলী. দ্বীপবংশ। $ মহাবংশের উল্লিখিত বিজয়সিং কতৃকি সমুদ্র পথে দিংহন 
গানও. তাহা অধিকার করার কাহিনী খুবই পরিচিত । এই কাহিনীর লা 
দেশ, অর্থাৎ: গ্রাচীন বঙ্গদেশের রাঢ় জনপদ অথবা প্রাচীন গুজরাটের লাচ দেশ, 
ইহা ইয়া, উতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ফা-হিয়েন তাত্রলিপ্ত হইতে 
এক বাণিজ্য জাহাজে করিয়া! এই পথেই ১৪: দিন ও ১৪ রাত্রি অতিক্রম করিবার 
পর; দিংহলে উপনিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পর হইতে বহু চীনদেশীয় বৌদ্ধ 
প্ররিৱাজক এই: পথেই সিংহলও বর্ষদেশে যাতায়াত করিতেন। ইসিও এর 
সময়েও অপংখ্য বৌদ্ধ শ্রমণ নিংহন হইতে বন্দদেশে এবং ব্গদেশ হইতে সিংহলে 
এই সমুদ্ৰ পথে যাতায়াত করিয়াছিলেন । 


তাত্রলিপ্ত ঃ নামকরণ ও ভৌগোলিক সীম! ৮৩: 
তান্নলিপ্ত, আরাকান, যবদ্বীগ, মালয়, ব্রহ্ম এবং সুবর্ণদ্বীপ পথ ' 
তাত্রলিপ্ত হইতে নিয় ব্ৰহ্মদেশ বা স্থব্ণ ভূমি পথের ইঙ্গিত খ্রীষ্টীয় চতুৰ্ঘ-পঞ্চম 
শতকে মহাজাতকের গল্পে পাওয়া গিয়াছে। : এই 'পথ সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম ও 
আরাকানের সমুদ্র উপকূলে বাহিয়া গিয়াছিল।: ইত-সিউ-এর বর্ণনায় আছে 
সপ্তম শতকে হিউ-এন-তা নামে একজন চৈনিক পরিব্রাজক মালয় উপদ্বীপ হইতে 
তাত্রলিপ্তে আসিয়াছিলেন। UE Sh 
ভৌগোলিক ও জ্যোতিৰ্বিদ টলেমী অন্ত আর একটি সামুদ্রিক পথেরও 
সংবাদ দিয়াছেন। তাত্রলিপ্ত হইতে যাত্রা করিয়া এই পথের জাহাজগ্ুলি সোজা 
'আসিত উড়িষ্যাদেশে পলৌড়া বন্দরে-(7০8188 ) এবং শেখান হইতে কোনাকুনি 
বঙ্গোপসাগরে পাঁড়ি দিয়! যাইত মালয়, যবদ্বীপ, হুমাত্রা বন্দরগুলিতে 1৬ 
'দিশকুমারচরিতে' বিবৃত ' মিত্রগুপ্তের কাহিনীতে তাত্রলিপ্ধ বন্দর প্রসঙ্গে 
বৈচিত্রাময় ঘটনা পরম্পরায় ববন পরিচালিত সমুদ্র তরণীর উল্লেখ আছে |: 
বঙ্গোপসাগর অতিক্রান্ত যবন অখবা। হেলনীর (অথবা গ্রেকো রোমান?) : 
বাণিজাতরার এই উল্লেখ প্রকৃতই চিভাকর্ষক। আজ হইতে প্রায় দুই হাজীর: 
বসার পূর্বে তাত্রনিপ্ত তথা দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের নিয়গাঙ্গেয় উপত্যকা ভূমধা- 
সাগরীয় নাবিকদের নিকট যে পরিচিত “ছিল; এই কাহিনী পাঠ করিলে সে: 
বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। (1111 
“গাঙ্জে” নামক বন্দরটির সহিত 'তাত্রলিগ্রের অভিননতা সমন্ধে: নানা প্রশ্ন * 
উঠিলেও ইহা! থে গঙ্গার মোহনার নিকটবর্তী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। “এই: 
গা কে কেন্দ্র করিয়া বিদেশী বর্ণনার (পুটার্ক, ভার্জিল, ভ্যালেরিয়াস, 
ক্লাক্কাস্‌ ও অন্যান্য লেখকদের ) অতীত বঙ্গদেশের নানা নির্ভীক দুঃসাহসী 
সমুদ্র যাত্রার ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠার উল্লেখ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এই বাণিজ্যিক 
সমৃদ্ধির সহিত: কোন না কোন স্তরে বন্দর তাত্রলিপ্তের অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ 
ছিল ইহা সহজে অনুমান করা যায় । 17784 রর 
'দশকুমারচরিতোক কাহিনীতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় তীনিষ্ত বন্দর 
তখন পূর্বদিকে" সিংহল, যাভা ও চীন এবং পশ্চিমদিকে গ্রীস ও রোমের সহিত 
বাণিজ্যিক যোগাযোগের বেন্্রশ্বরপ ছিল। ইহাতে দেখা যাঁয় তা্রলিপ্ত বন্দর 
হইতে: দীর্ঘদিন পর্যন্ত পণ্য ও: যাত্রীদল দূর মালয়দীপে যাতায়াত করিত। 
ছুধপানি শিলীলিপিতে অযোধ্যা হইতে তাত্রলপ্ধে আসিরা ব্যবসা করিবার কথা 
উল্লেখ আছে! অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দী পৰ্যন্ত বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে তাশ্রলিখ্ডের 
উল্লেখ বহুবার দেখিতে পীওয়া যায়| তবে একথা সত্য যে অষ্টম শতাব্দীর ' 


৮৪. 0... দৃক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস. 


পাইতে থাকে। তাহার কারণ সম্ভবতঃ নদীমুখে তখন ধীরে ধীরে পলি জমিয়! 
নদীর নাব্যতা কমিয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ নবম শতাব্দী হইতে বৃহৎ বাণিজা- 
পোতগুলি তাত্রলিগ্রের অগভীর পৌতাশয়ে প্রবেশ করিতে পারিত না । অথাৎ 
তখন বন্দরটি ক্রমে দুরে সরিয়া যাইতেছিল, যদিও তখন তাহার প্রাচীন নাম 
অব্যাহত ছিল । সম্ভবতঃ একাদশ শতক পৰ্যন্ত তাত্রলিপ্ত বন্দর ধ্বংসের সন্মুখীন 
হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। তাশরলিপ্ত বন্দরের পতন এবং পরবর্তীকালে 
বন্দর হিসাবে সপ্তগ্রামের মধ্যবর্তী সময়কালে দক্ষিণ-পশ্চিম বন্দের জলপথে 
বাণিজ্য চলাচলের প্রকৃত ইতিহান এখনও অজ্ঞাত। 

মেদিনীপুরের গেজিটিয়ার প্রণেত। 0’গ॥!1/ লিখিয়াছেন স্ী্ীয় অষ্টম ও 
নবম শতাব্দীর পরে আর তাত্রলিপ্ঠের উল্লেখ পাওয়| যায় না ( District 
© Gazetteer, Page 220) । কিন্তু, পেণ্ড (বরা) অঞ্চলের একটি গ্রামে একটি 
শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় খ্ৰীষ্টের জন্মের ১২-১৩ শত 
বৎসর. পরেও তাত্রলিপ্ত হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এখানে গিয়া ধর্ম প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। হরপ্রসাদ, শাস্ত্রী মহাশয় মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদে এক অভিভাষণে 
ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। মেজর উলবারফোর্স লিখিয়াছেন যে খ্রীষ্টীয় ১০০১ অব্দে 


'  তালিপ্ডের একজন রাজ| ও বন্দর হইতে চীন দেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন 


ইহাতে আকস্মিক. বা হঠাৎ যে তাত্মলিপ্ বন্দরের পতন: ঘটে নাই এইরূপ 
অনুমান কর! সঙ্গত মনে হয়। 


__ তান্ত্লিপ্তের রাট্রায় পট পরিবর্তন ঃ 

. মহাভারতে ভীশ্বের দিথিজয় প্রসঙ্গে প্রথম তাশ্রলিগ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
পুরাণে এই জনপদটির বহুবার উল্লেখ দেখা যায়। বঙ্গ, কর্বট ও সুন্ধ ছিল 
তাশরলিগ্ের প্রতিবেশী রাজ্য । জৈনকল্প স্তর গ্রন্থে গোদীসগন নামাঙ্কিত জৈন 
সন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখার নাম ছিল 'তাশরলিপ্তিকা। জৈন প্রজ্ঞাপন! 
রস্থেও তামলিত্তি ( তাত্রলিপ্ত ) বঙ্গ জনগণের অধিকার ভুক্ত ছিল বলিয়া উল্লেখ 
আছে। দশকুমারচরিত গ্রন্থে দামলিপ্ত (তাত্রলিপ্ত) সথন্মের অন্তর্গত বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছে। জাতকের গল্পেও বৌদ্ধগ্ন্থে স্ববৃহৎ নৌবাণিজ্য কেন্দ্ররপে 
তাম্রলিপ্তের উল্লেখ বারবার পাওয়া ঘায়। পেরিক্লিস গ্রন্থে, টলেমীর বিবরণে, 
. ফাহিয়েন, হিউ-এন-লাউ ও ইং-সিঙএর বর্ণনায় তাত্রনিপ্ত বন্দর স্থপ্রসিদ্ধ। 
__ টলেমীর সময় তাত্রনিগড জনগণের রাজধানী ছিল. তা্নিপ্ত বন্দর সপ্তম - 


২ 


| তাত্রলিপ্ত £ নামকরণ ও ভৌগোলিক সীমা } ৮৫ 
শতকে হিউয়েন-সাঙ বলিয়াছেন তাত্রলিপ্র বন্দর সমুদ্রের একটি উপবাহর তীরে 
অবস্থিত ছিল। অষ্টম শতকের পর হইতে তাম্রলিপ্ত বন্দরের সমৃদ্ধি হাঁস পায় 
এবং সম্ভবতঃ তাহার আগে সপ্তম শতক হইতে দণ্ডভুক্তির জনপদের নামেই 


. তাত্রলিপ্ত জনপদের পরিচয় । মনে হয় এই সময় তাত্রলিপ্ত কিছুদিনের সুন্ধ 


জনপদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যষ্ট-সপ্তম শতকে, বরাহমিহির তাত্রলিপ্ত 
'জনপদকে গৌড়ক (মুর্ণিদাবাদ, বীরভূম এবং সম্ভবতঃ পশ্চিম বর্ধমান ও মালদহ) 
এবং বর্ধমান হইতে পৃথক জনপদ বলিয়! বর্ণন| করিয়াছেন। 

সপ্তম শতকে দণ্ডভুক্তি দেশ গড় কর্ণন্থবর্ণরাজ শশাঙ্কের অধিকার ভুক্ত 
হয়। শশাঙ্কের মেদিনীপুর লিপি দুইটি ও এগরা লিপি হইতে বোবা যায় 
দণ্ডভুক্তির শাসন কর্তার (সামন্ত মহারাজ সোমদত্ত এবং মহাপ্রতীহার 
শুভকীতি ) অধীন এবং তখন উৎকল দেশ এই বাষ্ট্রবিভাগে অন্তর্গত । দশম 
শতকের হির্দা' লিপিতে দগুভুক্তি মণ্ডলকে বর্ধমান তুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়। 
একাদশ শতকের প্রথম পাদে রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলৈ লিপিতে দণ্ডতুক্তি 
দক্ষিণ বাঁ বাঙ্গালাদেশ ও উত্তর রাঢ় পৃথক জনপদ রাষ্ট্ররপে উল্লিখিত হইয়াছে। 
দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে এই দণুভুক্তি আবার বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। 
দণ্ডভুক্তির রাজ। পালরাজ রামপালের অন্ততম বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহায়ক ছিলেন! 


তাম্রলিপ্তের প্রক্লাতিক বর্ণনা ও অধিবাসীদের সম্পর্কে মন্তব্য 
পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ তাত্রলিপ্তের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন এখানকার 
ভূমি সমতল এবং বায়ু আদ্র ও উম্ম, ফুল ফল শস্ত প্রচুর জন্মে এবং দেশের 


প্রান্কৃতিক পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম । ইহ! দেশের স্থল ও জলপথের সমন্বয় 


এবং সমুদ্রের খাঁড়ির উপর অবস্থিত। ইহাতে বোঝ) যায় তিনি মেদিনীপুরের 
পুর্ব ও পূর্ব দক্ষিণের কথা বলিয়াছেন পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চলের কথ! নহে। 
হিউয়েন-সাঙ তাত্রলিঞ্ডের লোকের সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে ইহাদের 
আচার আচরণ ব্যরহীর খুব রঢ়। তাহার! খুব পরিশ্রমী ও সাহসী, কিন্তু 
চটপটে ও ব্যস্তবাগীশ। তিনি দেশের সর্বত্র বৌদ্ধ ও অন্তান্ত সম্প্রদায়ের: 
লোকের পাশাপাশি বাস করিতে দেখিয়াছেন। তাত্রলিপ্তে তিনি দশটি বৌদ্ধ 


" বিহার দেখিয়াছিলেন সেক্ষেত্রে এখানেই তিনি পঞ্চাশটি দেব মন্দিরের অবস্থানের 


কথা৷ বলিয়াছেন. ফাঁ-হিয়েন তাহার সময় তাত্রলিপ্তে ২২টি বৌদ্ধ বিহার 
দেখিয়াছিলেন। তাহার বর্ণনায় কোথাও তাত্রলিপ্তের কোন হিন্দু মন্দির ছিল 
কিনা তাহার উল্লেখ নাই । তাহার অনেক পরে, হিউয়েন-সাঙ যেখানে: 
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. তাম্রলিখে £পট মন্দ দেখিয়া চিলেন দেখান ফা-হিয়েন এর যুগে মনির ছিল 
(না একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অথচ তাহার বর্ণনায় ইহাদের কোন: উল্লেখ 
'নাই। তাহার কারণ, সম্বন্ধে এ কথাই মনে করা সঙ্গত যে তিনি অন্য ধর্মের 
প্রতি ততটা সহনশীল ছিলেন না। খুব স্বাভাবিক কারণে একথ| মনে করা 
“যাইতে পারে যে ফা-ছিয়েনের পরবর্তী পরিব্রাজকদের ভ্রমণের মধ্যবর্তী সময়ে 
১২টি বৌদ্ধ বিহার প্রা তিক বা অন্তান্ত কারণে বিলুপ্ত হইয়াছিল । ঘষে: হেতু 
বিলুপ্ত বৌদ্ধবিহারগুলির, পুর্নগঠনের কোন চেষ্টা, করা হয় নাই; তাহা হইতে 
(অনেকে অঙ্গমান করেন যে হিউয়েন-লাউ-এর. সময়ে এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের 
প্রভাব গস পাইতে আরম্ভ করিয়[ছিল ।: তাত্রলিপ্ স্থলপথ জলপথের মিলন- 
স্থল হওয়াতে এখানকার অধিবাসীরা বেগ সমৃদ্ধশালী বলিয়া তিনি মন্তব্য 
করিয়াছেন ।.. তাত্রলিপ্তের লোকের! জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অন্থ্রাগী বলিয়াও 
হিউয়েন-দাঙ মন্তব্য করিয়াছেন 

..:. হিউয়েন-সাঙ-এর বর্ণনায় অন্যত্র ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত বদর সমুদ্রে 
প্লাবিত হওয়ার সংবাদ আছে। ইহা কিভাবে ঘটিয়াছিল সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে 
তিনি কিছু বলেন নাই । পরবর্তীকালেও এই অঞ্চলে এই ধরণের সমুদ্র প্রাবনের - 
বর্ণনা পাওয়া যায় ( ১৭৩৭ ও ১৮৬৪ খ্ৰীঃ) । 

৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইত-সিঙ তাত্রলিপ্তে আসিয়া একটি বরাহ মন্দির দেখিয়া 
ছিলেন।: এ মন্দিরে: তখন হারিতী দেবীর পুজা 'হইত। পণ্ডিত বিল 
(Bal), এর বক্তবা হইল চালুক্যগণ: নিজেদের হারিতী' দেবীর সন্তান বলিয়া 
পরিচয় দেন এবং তাহাদের জাতীয় চিহ্নও বরাহ্‌: মুর্তি!" তাই “তিনি মনে 
করেন তমলুকের প্রাচীন বরাহ্‌ মৃত্ডিটি চালুকাবংশীয় কাহারো দ্বারা নির্মিত 
"_ হইয়াছিল। হিউয়েন-সাঙ-এর বর্ণনায় ইহারও উল্লেখ নাই। সেজন্য মনে হয় 
৬৩৫-৬৩৭ ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময় ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইৎ-সিউ 
তাত্রলিপ্তের বৌদ্ধ সংঘারামে যখন আসিয়া উপস্থিত হন, তখন এখানকার 
প্রধান সংঘারামের আচার্য ছিলেন সম্ভবতঃ দিবাকর মিত্র। তিনি এখানে 
আসিয়া আরো কয়েকজন চীনদেশীয় বৌদ্ধ শিক্ষার্থীর সাক্ষাত পাইয়াছিলেন। 
প্রায় এক বৎসর সংস্কৃত শিক্ষার পর ইৎ-সিঙ এই ভাষা অনেকটা আয়ত্ব করিতে 
গারিয়াছিলেন। ইৎ-সিউ ভারতে আসিয়াছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবন চর্চা 
বিষয়ক শাস্ত্র বিনয়পিটক শিক্ষার জন্য । সেজন্য তিনি তাত্রলিঞ্ত বিহারে 
বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচার-আচরণ খুবই গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন | ইৎ-সিড 
যাহার কাছে শিক্ষা লাভ করেন তিনি হইলেন তাঁচেংতেন। তিনি ইহাও 


তাপরলিপ্ত: নামকরণ ও তৌগৌলিক সীমা in 
দেখিয়াছিলেন যে এখানকার বৌদ্ধবিহারগুলির নিয়মকানুন, চালচলন অন্তোর 


- অপেক্ষা অনেক স্বতন্ত্ৰ ৷ তার সবর তালে! কারিলছিল বানা 


উপাসনার পদ্ধতি । 

সন্ধ্যাবেলা বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দল বীবিয়া বিহার হইতে বাঁহিরে আসিয়া tT 
(স্তুপ ) প্রদক্ষিণ করিয়া ধূপ-ধূনাসহ ফুল ছড়াইয়! দিতেন |: তাহার পর সমবেত 
কণ্ঠে বুদ্ধদেবের গুণমহিমা কীর্তন করিয়া স্তোত্রপাঠ হইত ॥: ইহার পর তাহারা 
আবার দল বীধিয়া বিহারে: ফিরিয়া 'আসিয়া এক জায়গায় সমবেত হইতেন | 
তখন বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ হইতে আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করা হইত ॥. এই সমস্ত ' 
অনুষ্ঠানে অশ্বঘোষ সংকলিত তিন ভাগে বিভক্ত: একটি বৌদ্ধ প্রার্থনা পুস্তক 
বাবহার কর! হইত ৷ অনুষ্ঠানের শেষে একে একে বুদ্ধের প্রতি 'সম্মান প্রদর্শন 
করিয়! শান্ত সমাহিতভাবে সন্নাদীরা সমাবেশ কক্ষ: পরিত্যাগ করিতেন ॥ 
ইং-সিও এইভাবে তাঘ্রলিপ্ত বৌদ্ধ বিহারে সন্গাসীদের, নৈতিক: চরিত্রের ফিড 
মানের স-প্রশংস বর্ণনা করিয়াছেন | 
5 তিনি খাই গণকক বলিয়াছেন বোখ কিন্বাৰংউদিচোর ত সংঘত 
জীবন যাপন করিতেন ॥ বৌদ্ধ সন্নাসীরা সাধারণত দুইজনে একসঙ্গে ভ্রমণে 
বাহির হইতেন। কিন্তু কোন গৃহীর বাড়িতে: যাইতে হইলে: তাহারা চারজন 
একত্রে যাইতেন। একসময় একজন :শিক্ষক একটি বালকের হাতে তাহার 
স্ত্রীকে সামান্ত চাল দিয়া পাঠাইয়। ছিলেন । : এই সংবাদ সকলে জানায় শিক্ষকটি। 
লজ্জায় চিরকালের জন্য সব ছাড়িয়া চলিয়। গেলেন |. রাহুল মিত্র কখনও মা! 
বা ভগিনী ব্যতীত অন্ত 325751577185- 1111. 
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ইংসিও-এর বর্ণনা হইতে রঃ প্রমাণ পাওয়। যায় ৫১১৫ 
মহাজন বৌদ্ধধর্মের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র'ছিল |: এখানকার অপর একজন 
চৈনিক পরিব্রাজক: যাহার নাম তাওলিন_ শিলপ্রভা পোএলো-হো: বিহারে, ' 
(তাআঅলিপ্ত ) তির বংসর: সংস্কৃত অধায়ন' করিয়াছিলেন । 1... 
বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । 8৫ 

এই সময় তাত্রলিপ্ত প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্্ ছিল৷ইহা লিগার ডো 
স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। ইত-পিড-এর বর্ণনায় তাত্রলিপ্তের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ বিহারের 
(পো-লো-হে। বা। বরাহ বিহার) ভিক্ষুদের জীবনযাত্রা) তাঁহাদের দৈনন্দিন, 
নিয়ম, সংযম খ্যাতি "ও সমৃদ্ধি, ভিক্ষু৷ও-ভিক্ষুনীদের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে জানা) 
যায়। এই সমস্ত বিহারে কিভাবে ব্যয়ভার নির্বাহ হইত ফাহিয়েন ও ই-লিউ” 


৮৮:15. দক্ষিণপশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস 
এর বর্ণনায় তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। ফা-হিয়েন বলিয়াছেন 
দেশের" রাজারা. ও অন্যান্য ধনী ব্যক্তিরা বৌদ্ধ শ্রমণদের জন্য বিহার নির্মাণ 
করিয়া তাহার সকল ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ভূমি, উদ্যান ও ঘরবাড়ি দান 
করিতেন। (এই সমস্ত সম্পত্তি যাহাতে কেহ আত্মসাৎ বা! বাজেয়াপ্ত না করিতে 
পারে সেইভাবে তাহার! দানপত্র করিতেন ৷ ইত-সিঙ বলিয়াছেন যেহেতু বৌদ্ধ 
ভিক্ষুদের 'কৃষিকার্য কর| নিষেধ ছিল সেইজন্য তাহারা! বিহারের কুষিজমি বিনা 
করে অন্যকে চাষ করিতে দিতেন পরিবর্তে তাহারা উৎপন্ন শস্তের কিছু - অংশ 
গ্রহণ করিতেন এইভাবে তাহারা, সাংসারিক চিন্ত হইতে মুক্ত থাকিতেন। 
জল সেচনের দ্বারা প্রাণীহত্যাও তাহাদের করিতে হইত:ন! | : এইজন্য শীল ও 
 লদাচার পালন তাহাদের পক্ষে সহজ ছিল । ভিক্ষুদের পরিচ্ছদের ব্যয় সংঘের 
সাধারণ সম্পত্তি হইতে বহন করা হইত। বিহারে নিজস্ব ভূমির উৎপাদিত 
শস্ত; বৃক্ষ ও ফল হইতে ভিক্ষু শ্রমণদের অন্তর্বাস বহির্বাস, চীবর প্রভৃতি সব 
কিছুর ব্যয়ভার নির্বাহ হইত । গৃহী ভক্ত ও উপাসকদের নিকট হইতে তাহার! 
নানা প্রকার দানও গ্রহণ করিতেন ॥ : আহার্ষ গ্রহণে কাহারও কোন আপত্তি 
ছিল না৷): আহাৰ্য ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাহার নির্ভাবনায় ছিলেন বলিয়াই সুস্থ 
ও স্বচ্ছন্দ-চিত্তে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় সময় অতিবাহিত করিতে পারিতেন। 


[পুঁথি নকল ও অনুবাদ করা বৌদ্ধ বজ্াযানে তান্িক দেবদেবীর ছবি আকা 


"প্রভৃতি বিহারের: ভিক্ষুদের অনুশীলনের বিষয় ছিল |. প্রত্যেকটি বিহারে ছোট 
ড় গ্রন্থগার ছিল এরূপ অন্থমান কর! বোধ হয় অযৌক্তিক নয় । বৌদ্ধ বিহারে 
সম্যাপীদের উন্নত নৈতিক চরিত্রের দৃষ্টান্ত অন্যান্ত শ্রেণীর জনগনকেও যে প্রভাবিত 
করিয়াছিল এই সময় ও তাহার পরবর্তীকালে গ্রন্থপাঠে পরিষ্কার ভাবে তাহ! 
. অন্থধাবন করা যায়। : বঙ্গদেশে ইং-সিঙ-এর সমসাময়িক কালে ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধ 
ভিক্ষুদের মধ্যে যাহারা শাস্ত্র ও অন্তান্য বিদ্যা চর্চায় রত ছিলেন তাহাদের জীবন 
সহজ করিবার উদ্দেশ্যে অনেক ধনীব্যক্তি তাহাদের জীবন ধারনের উপযোগী 
ভূমিদান করিতেন । ফলে জীবিকা অর্জনের দায়ীত্ব হইতে মুক্ত থাকায় তাহারা 
সমস্ত মনপ্রাণ উচ্চতর বিদ্যাচর্চার কাজে নিয়োজিত.করিতে পারিতেন | ফা- 
হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ, ইং-সিড-এর বর্ণাসারে বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদীক্ষার 
অন্যতম কেন্দ্রহিসাবে তাত্রলিপ্তের সত্রদ্ধ উল্লেখ সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় | এই 
বেন্ুজিতে শুধু বৌদ্ধ ধর্ম ও শাস্ত্রের চর্চা হইত তাহা নহে, ব্যাকরণ, শবববিদ্যা, 
হেতুবিহ্া, চিকিৎসা! বিদ্যা, চতু বেদ, শঙ্খ সঙ্গীত, চিত্রকলা, মহাযান শাস্ত, 
অষ্টাদশ নিকারবাদ, যোগশাস্ব, জ্যোতিহবি। প্রভৃতি চাও বৌদ্ধ শ্রমণদের 


~~ + 


তাশ্রলিপ্ত £ নামকরণ ও ভৌগোলিক সীমা রা 


অধিতব্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল ।  হিউএন-সাঙ তাম্রলিপ্তে যে অগণিত দেব- 
মন্দিরের কথা৷ বলিয়াছেন সেখানে ব্রাহ্মণ, আচার্য, উপাধ্যায় অগণিত পণ্ডিতব্যক্তি 
ছিলেন তাহারা শুধু ্রা্মণ ধর্মশান্ত আলোচন| করিতেনএরূপ মনে করিবার কোন 
কারণ নাই স্বাভাবিক কারণে একথা মনে করা যাইতে পারে তাহারাঁও নানা 
পার্থিব দৈনন্দিন সমস্তার সমাধানকল্পে ভাঁন-বিজ্ঞান এবং শিক্ষার্দীক্ষারও নিশ্চয়ই 
চর্চা করিতেন। অর্থাৎ একথ৷ স্পষ্ট যে ষষ্ঠ সপ্তম শতকের মধ্যে বঙ্গদেশে সংস্কৃত 
ভাষা এবং বৌদ্ধ," জৈন; ব্রান্বন্ত ধর্মকে আশ্রর করিয়া আর্ঘ জ্ঞান-বিজ্ঞান 'ও 
শিক্ষার যে ধারার স্ুত্রপাত হইয়াছিল তাহাকে তা আলিপ্ের বৌদ্ধ মঠ:ও দেব- 
মনিরগুলির অবদান নিশ্চয়ই ছিল একথা মনে করা! যাইতে পারে।৯ 


তাম্লিপ্তের সম্থদ্ধি : 
প্রাচীন বহ্ধদেশের, অর্থনৈতিক জীবন যাত্রা বিষয়ে যে সমস্ত বিবরণ বিভিন্ন 
পরিব্রাজকের ভ্রমণ কাহিনীতে পাওয়! যায় তাহ!তে মনে হয় সে যুগে বঙ্গদেশে 
অর্থাগরমের অন্যতম প্রথম এবং প্রধান উপায়ই ছিল বাণিজ্য | বিভিন্ন লেখনি 
মাধ্যমে যে ছবিটি ফুটিয়া উঠে তাহাতে মনে হয় বঙ্গদেশের পান, সুপারি, নারিকেল, 
ইক্ষুজাত দ্রব্য, লবণ এবং বস্ত প্রভৃতি ছিল বাণিজ্যের প্রধান সামগ্রী ॥ পেরিপ্লাস 
গন্থেও টলেমীর ‘ইণ্ডিকা’ গ্রন্থ হইতে প্রমাণ পাওয়া যায ভারতবর্ষ হইতে অন্যান 
মশলার সঙ্গে এলাচ, লবঙ্গ, প্রচুর পরিমাণে এশিয়া, ইউরোপ ও পূর্ব দক্ষিণ 
' ইউরোপে রপ্তানি হইত। রাজশেখর কাব্য মীমাংস। গ্রন্থে পূর্বদেশে ৪৫টি 
জনপদের মধ্যে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ করিয়াছেন.।. এই অঞ্চলে অগুরু, কস্তুরী 
প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের কথাও বলিয়াছেন । কিন্ত. এই সমস্ত দ্রব্যের 
পরিমাণ সম্পর্কে পরবর্তীকালে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কৌটিল্যের 
অর্থশান্তের টীকাক!র বঙ্গদেশের কয়েকটি খনিজদ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার 
মধ্যে তাত্রের উল্লেখও আছে। : স্থবর্ণরেখার তীর ধরিয়া জামশেদপুর ও. তাহার 
পশ্চিমাঞ্চলে অনেক তামার খনি আছে। এখানে আহরিত তাই তাত্রলিপ্ত 
বন্দর হইতে. সম্ভবতঃ রপ্তানি হইত। তাত্রলিপ্ত নামটির মধ্যে তাম্র সমৃদ্ধির 
স্বৃতি স্পষ্টভাবে জড়িত | 
বপ্তানিরুত শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রথমেই বস্ত্রের কথা বলা চলে ॥ বন্গদেখে 
বন্ধের খ্যাতি খ্ৰীষ্ট জন্মের বহপূর্বে দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহার 
প্রমাণ কৌটিল্যের অর্থশান্্ পেরিপ্লাসের গ্রন্থে এবং অন্ঠান্য ভ্রমণকাহিনী ও 
ব্যবসায়ীদের বৃত্তান্তে পাওয়া যায়। প্রাচীন বঙ্গের বন্শিল্পের কথা গ্রীক 


৯০ = দক্ষিণ-পশ্চিমবজের ইতিহাস: 


উতিহালিকেরা বারবার উল্লেখ করিয়াছেন। রিরীলি বিজ পা রা 
রপ্তানির উল্লেখ আঁছে। এই রপ্তানিকত দ্রব্য পূর্বদেশে তাত্রলিপ্ত বন্দর হইতে 
যাইত ইহাই সকলে অনুমান করেন৷  তাত্্রলিপ্ত বন্দর হইতে গাঙ্গেয় অঞ্চলের 
প্রচুর মুক্তাও পশ্চিম এশিয়া, গ্রীসে রপ্ানি হইত |: কিন্তু সেই যুগের সবচেয়ে 


১. মুল্যবান বপ্তানি দ্ৰব্য ছিল গাজেম্ অঞ্চলের সুক্্রতম মসলিন বন্তরস্তার।. রপ্তানি 


জ্বর মধ্যে আর একটি দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহ! হইল স্বর্ণ। বঙ্গদেশ 
‘হইতে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস বন্ধ রপ্তানি হইত উল্লেখ আছে । কারণ ইহা! 
ছিল প্রাচীন বন্ধের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ শিল্প এবং ধন উৎপাদনের অন্যতম উপায় । 
বঙ্গদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে চিনিও বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি করা হইত । 
সিংহল, আরব, পারশ্ত প্রভৃতি দেশে চিনি রপ্তানি কর৷ হইত। লবণের ব্যবস! 
ছিল খুবই লাভজনক । ইহ! ছাড়! মংসেরও অন্তর্দেশীয় এক বিস্তৃত ব্যবসা চালু. 
'ছিল। : অন্যান্য কারুশিল্পের সহিত তাশ্রলিপ্ত অঞ্চল আর একটি শিল্প খুবই 
প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল তাহা হইল নৌ-শিল্প। নদ-নদীগাশী ছোটবড় নৌকা 
এবং 'সমুদ্রগামী পোত ইত্যাদি নির্মাণ সংক্রান্ত একটি সমৃদ্ধশিল্প ও বাবসাঁ 
প্রাচীন তাঅলিপ্ত বন্দরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল এরূপ মনে করার 
যথেষ্ট কারণ আছে। পেরিপ্লাস গ্রন্থে তেজপাতা ও পিপ্লের উল্লেখ: দেখা 
'যায়। এই ছুই দ্রব্যের বাবসা খুবই লাভজনক ছিল সন্দেহ নাই। গ্লিনি তাহার 
‘ইণ্ডিকা গ্রন্থে একজ গায় বলিয়াছেন তাহার সময় ( খ্রষ্টীয় প্রথম শতকে: এক 
পাউণ্ড বা অর্ধসের পিপ্পলের দাম রোমের বাজারে ছিল ১৫টি স্বর্ণমুদ্র।। ইহা 
হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় এই সব বাণিজ্য সম্ভার বপ্তানি করিয়া দেশে প্রচুর 
অর্থাগম হইত - কার্পাস ও অন্যান্য বন্ধশিল্ল সম্বন্ধেও একই কথা৷ বলা চলে) 
গ্লিনি বলিয়াছেন ভারতবর্ষ হইতে যত রেশম ও কার্পবসজাত বন্ত্র বণিকেরা 
পশ্চিমে বহন করিয়া আঁনিত তাহার বার্ষিক মূলা ছিল প্রায় এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা । 
ইহার অনেকটাই: ব্দদেশ হইতে আঁসিত তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ 
আছে। 
“ ছুধপানি শিলালিপিতে যে কাহিনী উল্লিখিত আছে তাহার মধ্যে ্রতিহীসিক 
সত্যতা, আছে সন্দেহ নাই । বৌদ্ধ জাতকের অনেক গল্পে তীত্রলিপ্তে বাণিজ্য 
সম্পর্কে অনেক স্বপ্রসিদ্ধ কাহিনী ।আছেঁ। সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে 
একাধিকবার পাটলীপুত্র হইতে বাণিজ্য সম্পর্কে বণিকদের পুগ্ুবর্ধন: ও 
তাত্রলিপ্তে আসিবার উল্লেখ আছে । ইতৎ-সিও যখন তাশ্রলিপ্ত হইতে পশ্চিমবাহী 
এই পথ ধরিয়া বুদ্ধগয়ায় গিয়াছিলেন তখন তাহার সঙ্গী হইয়াছিলেন শতশত 


তাত্রলিপ্ত £ নামকরণ ও ভৌগোলিক সীমা ৯১. 
বণিক । তাশ্রলিপ্তের বাণিজ্যের উল্লেখ বারবার অন্যান্য গ্রস্থেও দেখা যায়| 
বিদ্ধাপতির পুরুষপরীক্ষায় গুজরাটের সঙ্গে গৌড়ের বাণিজ্যের আভাস পাওয়া 
মায়'। তাত্রলিপ্ত ও.'কর্ণন্থবর্ণের বাণিজ্যের সমৃদ্ধির কথ। হিউয়েন-সাড বিভ্তৃত- 
ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন নানাপ্রকার মূল্যবান দ্রবা, ম্ণিমুক্তা 
গ্রভৃতি: প্রচুর সমাগম হইত তাম্রলি্তে। সেজন্য এখানকার লোকেরা খুবই 
বিত্তবান ছিলেন: কথাসরিৎসাগরেও তাশ্রলিগুকে বিত্তশালী বণিকদের কেন্দ্র 
হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে । এই বণিকের! লঙ্কা, স্বর্ণদ্বীপ ও. অন্যান্য দেশের 
সঙ্গে সমুদ্র বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। উত্তাল সমুদ্রকে তুষ্ট করিবার জন্য তাহার। 
মণিমুক্তা ও অন্যান্য মূল্যৱান দ্রব্যাদি জলে সমর্পন করিয়া জলদেবতার fi 
করিতেন । 

পেরির্লাস গ্রন্থে: আরে৷ দেখা যায় যে সেই খৃষ্টীয় প্রথম শতকে চীন দেশ 
হইতে বঙ্গদেশে কাচা রেশম, রেশম স্থতা এবং রেশমবন্ত্র আমদানি কর হইত 
এবং তাহা নদীপথে বিভিন্ন জাগায় পাঠানো হইত । একই পে বেগ বই 
প্রাচীন যুগের শেষ দিকে বহু অশ্বও আমদানি করা হইত । 

এই সমস্ত; কাহিনী. হইতে 'সহজে অনুমান করা যায় প্রাচীন বঙ্গের সমৃদ্ধি 
বহুলাংশে নির্ভর করিত ব্যবসা -বাণিজ্যের:উপর | সেই ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান 
কেন্দ্র ছিল বন্দরনগরী  তাত্রলিপ্ত ৷৷ সমাজে ব্যবসায়ীদের মর্মাদাী ছিল বছল 
পরিমাণে ।. তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় পঞ্চম হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে 
ভূষিদান' দলিলগুলির মধ্যে । ৪৪8. হইতে ৫৪৪. শ্রীষ্টাবয : চিহ্নিত: চারটি 
তাম্রশাসন দামোদরপুর/ অঞ্চলে: পাওয়া গিয়্াছে। ॥এই অঞ্চলটি কোটি বর্ষ 
অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে অবস্থিত বলিয়। মনে হয়। খরায় পঞ্চম শতাব্দীতে  রঙ্গদেশে 
বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সুচনা হইয়াছিল ।. খুব স্বাভাবিক কারণে একথ| মনে কর] 
যাইতে পারে যে গুপ্তযুগে বাণিজ্যিক গোঠীদের রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কের যে 
কাহিনী উক্ত তাত্রশাসনগুলিতে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সম্ভবতঃ গুপ্ত সাত্রাজোের 
অন্যান্য অঞ্চলেও প্রচলিত ছিল। বিশেষত পূর্বে দেখানো হইয়াছে: বে দক্ষিণ 
পশ্চিমবঙ্গ এবং সেই সঙ্গে তাতলিপ্ত ছিল বহির্দেগীয় ও অন্তর্দেশীয় বাণিজাকেন্। 

সেখানকার শ্রেঠীতেণীও এই তাত্রশাসনে উল্লিখিত 7115 নদ 
একথা মনে করা খুবই সঙ্গত । 

অর দৃতিবাৈর্ভাভাদ কিনি নিন সরকারী 
অফিসে (অধিকরণ ) যে নথিপত্র পাওয়া যায় তাহারই বিস্তৃত বর্ণনা ওই তাত 
শাঁসনগুলিতে পাওয়া যায় । দেখা যাইতেছে জমি বিক্রয় বা দান উপলক্ষে 


সি ..:.: ক্গিণ-পশ্চিমবন্গের ইতিহাস 


সরকারী কর্মচারী ব্যতীত আরও চারজন ব্যক্তি এই কাজটি সমাধা করিত ।' এই 


₹ চারজনের মধ্যে একজন হইলেন নগরশ্রে্টী, যিনি শহরের বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী 
ও ধনী মহাজনদের সভাপতি৷ দ্বিতীয়জন হইলেন প্রথম স্বার্থবাহ। অর্থাৎ 


এই বিভাগের বিভিন্ন জেলার (বিষয়) ব্যবসারীদেরও বণিকদের প্রধান প্রতিনিধি 


এবং তৃতীয়জন হইলেন প্রথম কুলিক | অর্থাৎ তিনি ব্যবসায়ে নিযুক্ত গোষ্ঠীর 
"প্রতিনিধি । চতুৰ্থজন হইলেন প্রথম কায়স্থ । অর্থাৎ তিনি হইলেন প্রথম 
'করণিক। এই প্রসঙ্গে উত্তর বিভাগে আবিষ্কৃত কতকগুলি শিলমোহরের কথা 
“বিশেষভাবে স্বরণীয় । যাহাতে শ্রেষ্ঠ হইলেন স্বার্থবাহ, কুলিক নিগম অর্থাৎ 
তাঁহার "হইলেন বিভিন্ন মহাজন, শিল্পী ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর যৌথ প্রতিনিধি। 
ইহার সহিত আরও দুইটি নাম পাওয়া যায় যথাক্রমে শ্রেঠী নিগম ও কুলিক 
নিগম । এই সমস্ত বিভিন্ন উদাহরণের ফলে মনে হয় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
সম্ভব যে এই যুগে বঙ্গদেশে তথা তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে ব্যবসায়ীগণ প্রত্যেকে 
পেশাগতভাবে.গোঠীবদ্ধ ছিলেন। 


এই ঘটনা হইতে দেখা যাইতেছে জমিদান ও বিক্রয়, ব্যাপারে যাহারা : 


সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন তাহাদের পাচজনের মধ্যে দুইজন সরকারী 
কর্মচারী, একজন বিশপতি স্বয়ং অপর জন প্রথম বা জৈষ্ঠ কায়স্থ বা করণিক 
এবং বাকি তিনজন ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প ও মহাজনদের প্রতিনিধি । এই 
শিলালিপিতে একটা বিষয় অস্পষ্ট তাহা! হইল এই বে-সরকারী প্রতিনিধিরা 
কিভাবে এ গোষ্ঠীতে আসিতেন। শরকারী নির্বাচন, মনোনয়ন বা তাহাদের 
গোষ্ঠীর দারা নির্বাচনের মাধ্যমে ? দ্বিতীয়ত ইহাদের সহিত সরকারী 
. কর্মচারীদের সম্পর্ক কি ছিল? তাহারা কি শুধু পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ 
করিতেন? : এই অস্পষ্টতা সত্বেও যে হেতু সমাজের প্রভাবশালী জনগোষ্ঠীর 
মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠা গোষ্ঠীর প্রধান ও বণিকদের প্রধান ও শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধানদের 
ডাকা হইত বলিয়। এইরূপ অনুমান করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে যে সম- 
সাময়িক কালে রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে বণিক ও ব্যবসায়ীরা কতটা প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিলেন । খুব স্বাভাবিক কারণে একথা মনে করা যাইতে পারে 
বাবসা বাণিজ্যের ফলে এইসব জেঠী ও বণিকদের হাতে যে অর্থাগম হইয়াছিল 
তাঁহার, কলে ইহার রাষ্ট্রে আধিপত্য লাভের হুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রাচীন 
বন্ধের লক্ষ্মী বাবসা বাণিজ্যের উপরই ON CT A 


ৃ | খলিল বলিব ও লো যে 


খানিক শর বি আবী 


তাত্রলিপ্ত £ নামকরণ ও ভৌগোলিক সীমা ৯৬; 
হিউয়েন-সাঙ অনেক কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন এখানে ছূর্লভ এবং, 
মূল্যবান প্রব্য প্রচুর পাওয়া যাইত এবং এখানে অনেক সমুত্রগামী জাহাজের 
মালিক.ও ধনী সওদাগর বাস করিত। কাহারও কাহারও ধারণা সেই সমৃদ্ধির ' 
যুগে এখানে প্রায় ৭০০০ জন প্রভুত ধনশালী বণিকের বা ছিল | হিউয়েন-সাঙ- 
এর বর্ণনা হইতে মনে হয় আভ্যন্তরীণ জলপথ ও সমুদ্রপথে ion: 
জাহাজ এই সময়ে তাত্রলিপ্তে নির্মিত হইত। 

সাধারণ লোকেদের যে আর্থিক: স্বচ্ছলতা ৮ (118২ 
[ বৰ্ণন! হইতে দেখিতে পাওয়া যায় । তিনি তাঅলিপ্তে একটি উৎসব উপলক্ষে 
ভোজের সম্পর্কে বলিয়াছেন যে এখানকার খান্ত পরিবেশনের একটি চিরাচরিত: 
নিয়ম হইল পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিবেশন করা এবং তাহা খাওয়া, অসম্ভব হইলেও, 
ন! দিতে বল। চলিবে না। অর্থাৎ এই সমস্ত উৎসবে প্রচুর পরিমাণে খাদ্প্রব্যের 
অপচয় ঘটিত। : 

এই ঘটন| আৰ্থিক স্বচ্ছলতার পরিচায়ক ন! দীর্ঘকালীন রীতি অনুসরণ ' 
করিয়াই কর! হইত এ সম্পর্কে ইং-সিঙ কিছু বলেন নাই। তাম্রলিপ্তের সাধারণ. 
গৃহস্থেরাও খুবই অতিথিপরায়ণ ছিলেন। হিউয়েন-সাঙ বলিয়াছেন এখানকার 
সাধারণ গৃহস্থেরোও একজন অতিথিকে অন্তত তিনজনের খাছ দিতেন এবং ধনীরা 
দিতেন অন্তত দশজনকে ৷ অতিথি ইচ্ছা করিলে তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত 
আহার্য দ্রব্য সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিতেন। ইহা! হইতে স্পষ্ট বোঝা! যায় বন্দর. 
নগরী তাত্রলিপ্তের অধিবাসীরা ছিলেন খুবই সম্পদশালী 1১০ 


ব্যবসা বাণিজ্যের বিনিময় রীতি ঝর 
মুদ্রা হিদাবে ধাতুর প্রচলন সভ্যতার ক্ষেত্রে (বিশেষত আর্থিক সভ্যতার 
ক্ষেত্রে) একটি বিরাট পদক্ষেপ । বঙ্গদেশে ইহার প্রচলন কবে হইয়াছিল তাহা 
সঠিকভাবে বলা মুখকিল'। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত যে মুদ্রার ব্যবহার কয়েক 
শত বৎসর পূর্ব হইতে-ব্ধদেশের লোকেদের জান! ছিল । ‘ / 
ইহার স্বপক্ষে তিনটি প্রমাণ আছে। প্রথমত মহাস্থানগড়ে একটি আাী। 
লিপিতে ‘গণ্ডক’ নামক মুদ্রার কথা উল্লেখ আছে সম্ভবতঃ উক্ত স্থানে উল্লিখিত 
আরে। একটি মুদ্রার নাম “কাঁকনিক' অথরা “কারনিকা'।. ইহার প্রথমটি 
সম্ভবতঃ পরবর্তী যুগের ‘কড়ি' জাতীয় কোন ক্ষুদ্র মুত্র । আর দ্বিতীয়টি সম্ভবতঃ 
কৌটিল্যের অর্থশান্্ উল্লিখিত “কার্ধাপণ' । 
দ্বিতীয়তঃ পেরিপ্লাস তাহার গ্রন্থে নদীর মোহনায় অবস্থিত গঙ্গে (তাত্রলিপ্ত) 


~~: 


এ 000 নদ্ষিণপশ্চিমব্য্সর ইতিহাস : 
এবং কেল্টিস (০8115) নামক একপ্রকার স্বর্ণযুদ্র। প্রচলনের উল্লেখ করিয়াছেন 
(প্রথম শতাব্দী) । তৃতীয়তঃ এ সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান প্রমাণ হুইল 


অনেকগুলি খ্ীপূর্ব যুগের, রৌপ্য ও তাত্রমুত্রা প্রাপ্তি । এই: মুদ্রাগুলি- 
 পাঞ্চমীর্কড ( punchmarked ) এবং কাই্টকয়েন (০৪5:০০0)। এই উভয় 


ুদরাই খীষ্টপূৰ্ব যুগে বঙ্দদেশের বিভিন্ন জায়গায় (বিশেষত তাশ্রলিপ্ত ও নিকটবর্তী 
অঞ্চলে) পাওয়া, গিয়াছে । ' একথা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে এই 
বিশেষ ধরণের চিহ্নিত মুত্রাগুলি_ (punchmarked ); বঙ্গদেশে ব্যবহৃত 


প্রাচীনতম মুদ্রার নিদর্শন এবং সম্ভবতঃ এই ধরণের, মুদ্রা: বঙ্গ ও. ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েক শতাব্দী ধরিয়। লোকেদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজন 


ঘিটাইত।: অর্থাৎ প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গদেশের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার ধারা 
সৰ্ব ভারতীয় অর্থনৈতিক,জীবনযাত্রার মূলধারার সহিত যুক্ত ছিল । : 

কিছু কুষাণ আমলের স্বর্ণ ও অন্যান্য মুদ্রা! ব্দদেশে আবিষ্কৃত হুইয়াছে। 
এমনকি. তাঅলিপ্তেও ‘কয়েক৷ বংসর আগে অনেকগুলি কুষাণ, তামুদ্রা পাওয়। 
গিয়াছে তবে এই মুদ্রাগুলি এই অঞ্চলে ব্যবসায়িক-বিনিময়ের'জগ্তব্যরহ্ৃত 


হইয়াছিল এইরূপ মনে করিবার স্বপক্ষে বিশেষ কিছু পাওয়। যায়' নাই সম্ভরতঃ 


ইহা! ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অখবা তীর্থবাত্রীদের অথবা আক্রমণকারী সৈন্যদের 
সহিত বঙ্গদেশে আপিয়াছিল | শিলমোহরিত মুত্র অথবা ঢালাই মুদ্রা অর্থাৎ 


ন প্রাচীনতম রঙ্দের কোন মুদ্রাই খ্ীষ্পূর্ব ৩০০ বংসরের পূর্বে ব্যবহৃত হয় নাই 


গুধশাসন প্রচলিত হইবার পর তাহাদের খারা প্রচলিত নৃতন মুদ্র।র ব্যবহার 
ব্গদেশে শুরু হয়। গুপ্ত সমাটর। সাধারণত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহার করিতেন, 
যদিও তাত্রমুদ্র। তাহাদের অজানা ছিল না৷ বঙ্গদেশে প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলে 
চুর পরিমাণ গুপ্ত মুদ্রা পাওয়। গিয়াছে। গুপ্ত আমলে ছুই প্রকার মুদ্রার কথা 
উল্লেখ কর! হইয়াছে ‘দিনার (79708 )' অপরটি ‘রূপক’ : (২912) সম্ভবতঃ 


প্রথমটি স্বর্ণ ও দ্বিতীয়টি রৌপ্য মুদ্রা পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে গুপ্ত সমর টিদের 
. পরবর্তী উত্তরাধিকাবীগণ বঙ্গদেশে সম্ভবতঃ প্রায় রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার পরিত্যাগ 
করিক্নাছিলেন। : শুপ্ত পরবর্তী যুগে বন্ধদেশে স্বর্ণমুদ্রার মূলামাঁন হাঁস করা হয় । 


অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি ইহার প্রধান কারণ মনে হয়: বঙ্গদেশের “রাজনৈতিক 


বিপর্যয়ের সময় রজার বাধ্য হইয়া মুদ্রার মূলামান হাম করার 'মাধাষে যতটা” 


সম্ভব স্বৰ্ণ নিজেদের হাতে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । এই, পদ্ধতি কয়েক 
পুরুষ ধরিয়া চলিয়াছিল ফলে প্রাচীন টা 
_ থঁটলন প্ৰায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিলা। ৃ 


পাপা 


তাশ্রলিপ্ত ঃ নামকরণ ও ভৌগোলিক সীমা ৯৫. 


অর্থ নৈতিক এই: বিপর্যস্ত পরিবেশের সময় মম্ভবতঃ 'কড়ির' প্রচলন অধিক” 
পরিমাণে হইয়াছিল |. ইহার প্রচলন পূর্বে জান! থাকিলেও এই সময় ইহা! প্রায় 
ব্যবস। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হইয়াছিল | : 
পরবর্তীকালে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা স্থাপনের কলে পালরাজারা নৃতন করিয়া 
ৌপ্যমুদ্রার, প্রচলন করেন।  দেজন্য পাল রাজাদের আমলের বহু বৌপ্যমুদ্রা 
বন্গদেশের: বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া. গিয়াছে |: যদিও 'দক্ষিণ-পশ্চিমবন্গে এই 
ধরনের মুদ্রা এখনও পাওয়া যায় নাই ।. ডঃ নীহাররঞ্চন রায়ের মতে পাল- 
রাজাদের আমলে স্বর্ণুদ্রার প্রচলন আর হয় নাই). গুপ্তযুগে এক ধরণের ন্বর্ণ-: 
মুদ্রার প্রচলন ছিল । : 
সেন রাজাদের আমলে দুই প্রকারের মুদ্রার উল্লেখ "বিভিন্ন তানিপিতে 
দেখিতে পাওয়া যায়। একটি হইল. পুরান' অপরটি হইল: কপর্দক প্ুরান' 
মনে হয় এই শব্দ দুইটি সমার্থক । কাজেই ইহারা ছুই ধরনের মুদ্রা ন| হইবার 
সম্ভাবনাই বেশী । আশ্চর্যের বিষয় সেন রাজাদের সময়কার কোন মুদ্রাই বঙ্গদেশে। 
আবিষ্কৃত হয় নাই। বরং সেই সময়কার অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি বর্ণনা প্রসঙ্গে: 
মুসলমান এতিহাপিকগণ কড়ির ব্যবহারের কথা, উল্লেখ করিয়াছেন কাজেই, 
সেন: রাজাদের আমলে বঙ্গদেশে পণ্যবিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ‘কড়ির' গ্রচলন। 
ছিল বলিয়া! মনে হয়। ডঃ ভট্টশালী মনে করেন “কপর্ক' সম্ভবতঃ “কড়ি |: 
কিন্ত: আগেই: বল! হইয়াছে: সেনদের' সময়কার কোন রৌপামুন্রা পাওয়া মায় 
নাই) বঙ্গদেশে ‘কড়ির' ব্যবহার: চতুর্থ শতকে ফাঁহিয়েন লক্ষ্য করিয়াছেন; : 
ইহার প্রচলন বঙ্গদেশে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল। চর্যাপদে, মীনহাজউদ্দিনের: 
বর্ণনায় এবং মধ্যযুগের সাহিত্যেও' বিদেশীপর্যটকদের বর্ণনায় 0, প্রচলন: 
ছিল দেখা যায়। 
গুপতযুগের পর অর্থাৎ খৃষ্টীয় বষ্ঠ:ও সপ্তম হইতে মুদ্রা বিশেষত স্বর্ণ -ও. রৌপ্য 
মুদ্রার এইরূপ অবনতি : কেন: ঘটিল. তাহার সঠিক উত্তর দেওয়া খুবই কষ্টকর); 
প্রথম অবস্থায় ্বর্মুদ্রীর- অবনতি ঘটিল। কিছুদিন গুপ্ত -জুবরণমুদ্রার: নকল, 
চলিল, তাহার কিছুদিন পর ইহা! একেবারে অন্তহিত হইয়া গেল ১ 
বৌপামুদ্রা, সপ্তম. শতকে একবার -অন্তহিত হইয়াছিল পাল আমলে, 
ইহাদের উদ্ধারের চেষ্টা হয় নাই৷ -গপ্তযুগের স্বরণ ছিল অর্ধমানের নির্দেশক 3. 
আর পাল আমলে তাহা ছিল রৌপ্য): সেন আমলেও রৌপ্য মূলামান হিসাবে 
্বীরুত তাহা দৃশ্যত ছিল অনুপস্থিত। ৷ “নিম্নতম ছোটখাট বিক্রয়ের মান হিসাবে, 
কড়ির' ব্যবহার ছিল বহুল প্রচলিত কিন্ত তখনও অর্থনান নির্দিত হইত 
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স্বর্ণবা রৌপ্যে । সেন আমলে কড়ি মনে হয় সর্বেসর্বা ছিল। নীহাঁর রায়ের 
. মতে মুদ্রার এই ক্রমোবনতি দেশের সাধারণ আর্থিক ছুর্গতির নির্দেশ করে। 
{ ঘি লিজা বলত অডিও, নি 
কবে। 
} চাল বাবে লই 
গঙ্গাবন্দর ও তাত্রলিপ্ত হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া যে পণ্য বিদেশে রপ্তানী 
হইত তাহার বদলে দেশে প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপামুদ্রা, আমদানি হইত। এই স্বর্ণ- 
মুনা রোমান ‘দিনার’ ও বৌপামুদ্রা, রোমান 'জ্রক্ষ' হওয়াই সম্ভব শ্রীষ্ট জন্মের 
বহু শতাব্দী হইতে এই যে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি দেখ। দিয়াছিল তাহ! চলিয়াছিল 
প্রায় খ্ৰীীয় সপ্তম শতক পৰ্যন্ত৷ 

খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রারস্তে মুসলমানরা সিন্ধুদেশ অধিকার করেন ॥ ইহারা 
পূর্বদিকে স্পেন. এবং অন্যদিকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত নিজেদের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব এবং 
চীনদেশ পর্যন্ত বাণিজ্য প্ৰভুত্ব বিস্তার করে। ভূমধ্যসাগর হইতে আরম্ভ করিয়। 
ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ-পূর্বদিকে যে সামুদ্রিক বাণিজ্য একসময় রোম ও মিশর 
দেশীয় বণিকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল তাহা ধীরেধীরে সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি 
হইতে আরম্ভ করিয়। দ্বাদশ শতকের মধ্যে আরব বণিকদের হাতে চলিয়া যায় । 
ইহারই' ফলে অষ্টম শতাব্দা হইতে বঙ্গদেশের তাত্রলিপ্ বন্দরবাহী সামুদ্রিক 
সমৃদ্ধ রাঁণিজানমোতে ক্রমশ ভাটা পড়িতে শুরু করে। ভারতীয় ভ্রব্যসম্ভারে 
চাহিদা পশ্চিমের স্থবিস্তৃত অঞ্চলগুলিতে প্রায় বন্ধ হইয়। যায়। অর্থাৎ পশ্চিমের 
বাজারে ভারতীয় যেসব জিনিসের চাহিদা ছিল তাহা! ক্রমশ হ্রাস পাইতে 
লাগিল । 87874819888, এই সময়ে খুবই 
খর্ব হইয়া! যায় । 

৷ বঙ্গদেশের প্রধান বাণিজ্যবন্দর তাত্রলিপ্ত। সেই বাণিজ্যবন্দরের সমৃদ্ধির 
বিরাজ লিযধত। সপ্তম শতকে তাত 
লিপ্তের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা হিউয়েন-সাঙ ও ইত্সিঙ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সামুদ্রিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে তাত্রলিপ্তের 
উল্লেখ অষ্টম শতকের পর আর পাওয়া যায় না । মনে হয়, যে নদীর উপর 
তাশ্রলিপ্ত, অবস্থিত ছিল সেখানে পলি পড়িয়া! হয় সে নদীর মুখ বন্ধ হইয়া 
গিয়াছিল অথবা নদীটির খাদ পরিবর্তিত হইয়াছিল । ইহারই ফলে তাশ্লিপ্তের 
সৌভাগারবি অস্তমিত হইল ৷ অষ্টম হইতে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বন্দদেশে আর 
কোথাও সামুদ্ৰিক বন্দর গড়িয়া ওঠে নাই। 
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-. পঞ্চম শতকের প্রারভ্ত হইতে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাঙ্গালী 
সমাজ প্রধানতঃ শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল । অর্থনৈতিক 
শ্রেণী হিসাবে তাহাদের সমাজে ও রাষ্ট্রে বিশেষ প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। 
পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে শিল্পী, শেঠী, স্বার্থবাহ, ব্যাপারী প্রভৃতি শ্রেণী বরাবর 
রাষ্ট্রের আল্গকুল্য লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রে ইহাদের প্রভাব অক্ষর ছিল । 
আর একটি শ্রেণীও রাষ্ট্রের প্রাধান্য লাভ: করিয়াছিলেন, তাহার! হইলেন জৈন, 
বৌদ্ধবর্মজীবি সম্প্রদায় ও ত্রাঙ্মণগণ | সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে এবং অষ্টম- 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবর্তন স্থচিত হইয়াছিল তাহাতে 
পৌরাণিক ব্রহ্মণ্যধর্মের দ্রুত অবনতি শুরু হয়। এইজন্তই রাষ্ট্র ও সমাজে 
ইহাদের প্রাধান্য কমিতে থাকে। বৃহদ্র্ম ও ত্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শিল্পী ও বণিক 
বাবসায়ী শ্রেণীর লোকেদের মধ্যমশন্কর বা অসংশৃদ্ শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। 
অর্থাৎ তাহার! উত্তমশঙ্কর বা সংশূত্রের মর্যাদা সম্পন্ন কায়স্থ, বৈদ্য; গোপ, 
নাপিত, প্রভৃতির নীচে স্থান পাইয়াছেন। “বল্লাল চরিতে' বিশেষভাবে সুব্্ণ- 
বণিকদের সামাজিকভাবে পতিত বলা হইয়াছে । ইহাতে tte 
রাষ্ট্রও সমাজে ইহাদের আধিপত্য খুবই কমিয়া গিয়াছিল। 

ইহার ফলে শিল্প ব্যবমাবাণিজ্য তব ও এখন লং 
উপায় আর রহিলনা। : তাহার ফলে সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন শুরু হইয়াছিল 
তাহার পরিণতিতে দেখা যায় অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে 
সামন্ত, প্রথ। প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভূমি সমাজের প্রধান সম্পদরূপে গৃহীত হয়। 
ট/75088551155578551 7 তবে গা 
প্রভাব ক্রমশ কমিয়া আসিতেছিল। 

পৃথিবীর সর্বত্র সওদাগরী- ধনতন্ত্রের বধ্তজীভানাধ দিন 
জড়াইয়া ছিল। বঙ্গদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই । প্রাচীন যুগের শেষ. 
পর্যন্ত এই প্রথা বঙ্দদেশে প্রচলিত ছিল। জীমূতবাহন 'দাক়ভাগ' গ্রন্থে তাহার 
উল্লেখ করিয়াছেন | বঙ্গদেশে এই প্রথা উনবিংশ শতকেও প্রচলিত ছিল। 

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় এই ব্যাপক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহির 
সমৃদ্ধির গৌরবময় যুগেরও ধীরে ধীরে অবসান ঘটে ।৯১ র 


তাম্রলিপ্ত অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও তাহার মুল্যায়ন 
স্বাভাবিক কারণে কৌতুহলী গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। রামায়ণ 
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“মহাভারত, পুরাণ ও. অন্যান- প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন সাহিতো এবং চীনদেশীয় 
:পরিব্রাজকদের বর্ণনায় যে সমৃদ্ধশালী :ও বিশ্বের সহিত যোগাযোগ রক্ষাকারী 
।বুদরনগরীর. বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় তাহ বর্তমানের কোন স্থান তাহ নির্ণয় 
করার অদম্য আগ্রহ খুবই স্বাভাবিক । 
. 11. উ্খনন ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে: প্রত্ববস্তর আবিষ্কার ও তাহার যথাযথ 
‘বিশ্লেষণের মাধ্যমেই ইহা। নির্ণয় করা একমাত্র সম্ভব এতিহাসিক রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন. ভারতে দুই প্রকার তাত্রমুদ্রা বা (পুরাণ) ব্যবহৃত 
হইত বলিয়াছেন ।. এক ধরণের, মুদ্রা ছিল : বৃহ তাত্রথণ্ড হইতে কতিত ক্ষুদ্র 
.. চতুষ্কোণ. আক্বৃতি, যাহাতে: নানা দেবদেবী,-গাছপালা, জন্তজানোয়ারের ছবি 
অঙ্কিত, থাকিত। আগেই বলা হইয়াছে ইহাকে Punchmarked ব। চিত্রাস্কিত 
মুত্র বল! হয়। দ্বিতীয় আর. একধরণের গোলাকার মুদ্রা ছিল ছাঁচে ঢাল! 1 
দীনবন্ধু মিত্র এই দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রা তমলুকে পাইয়াছিলেন। 

৷ তাত্রলিপ্ত ও. তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্ববস্ত- দীর্ঘকাল - ধরিয়। 
- জন্মানসে সাড়। জাগাইয়া আসিতেছে । উনবিংশ শতকে এই অঞ্চলে দীনবন্ধু 
মিত্র কতৃক ১৮৬৭ খ্রীঃ বিভিন্ন চিত্রান্কিত মুদ্রা ( Punchmarked ) পাওয়ার 
পর সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে (১৮৭৩) তাহার প্রকাশিত 
ফ্যালাঙ্গুরীয়' উপন্যাসে প্রাচীন তাত্মলিঞ্চের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন ॥: তিনি_ এই পুস্তকে প্রাচীন তাত্রলিগ্তকে আধুনিক তমলুকের 
"সহিত অভিন্ন বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন খুব স্বাভাবিক.কারণে তাহার কল্পিত 
এই উপন্যাসের মাধ্যমে বঙ্গদেশের. জনমানসে অতীতকালের সমৃদ্ধ নগরী তাত্র- 


.. লিপ্ডের স্থৃতি পুনরায় জাগরিত হইয়াছিল ।১২ 


:... ১৮৮১ খীঃ রূপনারায়ণ- নদ পূর্বধাদ পরিবর্তন করিয়া নূতন খাদে প্রবাহিত 
‘হইলে প্রাচীন খাদের ভূগর্ত হইতে কতকগুলি- প্রাচীন মুদ্রার সন্ধান পাওয়া 
'যায়। মুদ্রাগুল্র, অধিকাংশ সছিত্র ছিল এবং অনেকগুলির উপর কোন কিছু 
_ খোদিত্‌ ছিল ।.. কয়েকটির, উপর_ পদ্ম, চক্র. চৈত্য অথবা হস্তী; মুগ, সিংহ 
'অস্কিত_:ছিল |. পশ্তিতগণ. অনুমান করেন এই সকল মুত্র। খীষ্টপূর্ব চতুর্থ অথবা 
পঞ্চম শতকে প্রচলিত ছিল. যোগেশ চন্দ্র বহু মহাশয় তাহার মেদিনীপুরের 
ইতিহাসে এশিয়াটিক সোসাইটির ১৮৮২ সালের বিবরণ উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন 
যে এ সালে তমলুকে প্রথম কনিষ্কের একটি মুদ্রা পাওয়| গিয়াছিল। ও 
মুদ্রাটিতে রাজার মৃততি অঙ্কিত এবং গ্রীক অক্ষরে বাজার নাম ও উপাধি লিখিত 
ছিল: লমসাময়িককালে, গুপ্তসযাট প্রথম কুমার গুপ্তের একটি স্বর্ণযুদ্রাও 
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তমলুকে পাওয়া গিয়াছে। এই মুদ্রাটির একদিকে পদ্মাসনা লন্ষ্মীমু্তি এবং 
অপরদিকে অশ্বারড় বাজমৃত্তি | ১৯০৪ খ্রীঃ মেদিনীপুর জেলার অন্তত্র গুপ্ত 
সম্রাট স্বন্দগুপ্তের একটি মুদ্রাও পাওয়া! গিয়াছে।১৩ ' 

১৮৮৮ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির মাসিক: অধিবেশনে ১৮৮২ সালে 
তমলুকে প্রাপ্ত ত৷ত্রমুদ্রাগুলির সহিত একটি পোড়ামাটির যন্সিণী প্রদর্গিত হয় । 
ইহার ছবি ও পূর্ণ বিবরণ এশিয়াটিক সোসাইটির ১৮৮৮ ‘সালের বিবরণীতে, 
প্রকাশিত হয়। - পরবর্তীকালে এই যক্ষিণী মৃত্তি কিভাবে এশিয়াটিক সোসাইটির 

সংগ্রহশালা হইতে হারাইয়। যায়। পরে এই যক্ষিণী মৃক্তি:অক্সফোর্ডএর ' 
্যামমোলিয়ন (Ashmolean); যাদুঘরে সংরক্ষিত দেখিতে পাওয়া যায় | 
তমলুকে প্রাপ্ত উক্ত যক্ষিণী মূতি যাহা ওঁ যাদুঘরে রহিয়াছে -তাহা অক্সফোর্ড 
যক্ষিণী নামে বিশেষ, সুপরিচিত: বিখ্যাত -প্রত্বতত্ববিদ্‌_স্টেলাক্রামাঁরিস 
(Stellakramrisch) এই যক্ষিণী মুতিকে লমুদ্রমস্থনে উদ্ভুত লক্ষ্মী বা মহাভারতে . 
বর্ণিত অপ্দর| পধচূড়া বলিয়া! সনাক্ত. করিয়াছিলেন ৷ প্রফেসর জনসন অবশ্য 
মনে করেন যে.এই দেবা মাতৃকা মুতি সম্ভবতঃ পূর্ব এশিয়ার উদ্ভূত হইয়াছিলেন। 
তিনি: ইহাকে মিশরের দেবী মাইয়ার (M৭) ) সহিত তুলনীয়' বলিয়া মনে 
করেন, যাহার -উল্লেখ মিশরে 05101501008 Papyrus-এ_ আছে|" অশ্ব- 
ঘোষের আুন্দরানন্দ কাব্যেও মায়াদেবীর উল্লেখ আছে।. কাজেই এই মূর্তির 
মুল, পরিকল্পনা, ভারতীয়: কি বহির্ভারতীয়' তাহার সুষ্ঠু সমাধান তর্কসাপেক্ষ। 
এই: যক্ষিণী মৃতির সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ ও তাহার কেশবি্ঠাসের'রীতি:ও 
অলঙ্কার সজ্জা ইহাকে মনোরম সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছে। ৷ এই অপূর্ব সুন্দরীর 
চুলের কাটা, তলোয়ার, অস্ত্র ও আঁয়ুধের ধণচে তৈরী | তাঁহার কোটিদেশে 
অনন্ত যৌবনের প্রতীক অনবস্য মেখল|। ভারতীয় পোড়ামাটির শিল্পে ইহার 
স্থান: অনন্য ৷ . কেশবিন্যাস, অলঙ্কার সজ্জা ও বেশভূষার কমনীয়ত| এবং 
মৌকুমাৰ্ষ ইহাকে দ্বিতীয় শতাব্দীর শ্ুঙ্গ রীতির প্রতিনিধি বলিয়াই সকলে মনে রা 
করেন ।-এই ধরনের যক্ষিণী মুর্তি ভারতবর্ষে খুবই বিরল 1+5 

বিংশ শতাব্দীতে তাশ্রলিগ্ডের বিলুন্ত প্রত্ব সম্পদের প্রতি আগ্রহ ১৯৩০ 
সালে আবরার নৃতন করিয়া সাড়া জাগায় ৷ : এই সময় প্রত্বতত্ব অধিকারের 
সহকারী সর্বাধক্ষ্য 1. IN. Rama Chandran কয়েকটি অত্যন্ত বৈচিত্রাপূর্ণ মৃত- 
পাত্র তমলুক হইতে সংগ্রহ করিয়া! আর্টিবাস এশিয়া CArtibus Asiae, Vol. 
XIV), নামক বিখ্যাত, প্রত্ব বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশ.করিলে তাহা বিশেষজ্ঞ 
মহলে বিশেষ আলোড়ন স্থষ্টি করে। অজ্ঞাত যুগের আবিষ্কৃত এই মৃংকলস 


১০০ =" দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস 
দুইটির গঠনভঙ্গি ও তাহাদের সুসামঞ্জস্ত আকৃতি, পত্র শ্রেণী, স্বস্তিকা চিহ্ন, ie nt 
চিত্র এবং বিশ্ুনিকরা বেত. ও তৃণদণ্ড প্রাচীন মিশরে ক্রীট দ্বীপ ও গ্রীসদেশের মূল 
ভূখণ্ডে অবস্থিত মাইসেনির কৌলাল (P০৪ ) রীতিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। 
সুপ্রাচীন মিশর ও গ্রীসের মৃত্পাত্রের সহিত এই সাদৃশ্ত স্বভাবতই গুরুত্বপূর্ণ । 
কারণ ইহার পটভূমিকা তাত্রলিণ্ডের ইতিহাসকে অনিবার্ষভাবে আরও অনেক 
এবং আরও দুর ও অভিনব পরিসর দান করিতে সক্ষম । এই অমূল্য প্রত্ববস্তুসমূহ 
বর্তমানে ঠাকুরপুরের অদূরে গুরুপদয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। এই প্রসঙ্গে 
শ্মরণ করা যাইতে পারে সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ 
এরং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত এই সব পুরাবস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে 
যাহার দ্বারা সুদুর অতীতে ভারতবর্ষের সহিত পশ্চিম এশিয়া! এবং মধ্যপ্রাচ্যের 
মভ্যদেশগুলির সহিত সংযোগের সম্ভাবনা আরও উজ্জল হইয়| দেখা দিয়েছে ।১৫ 
১৯৫০ সালের পরবর্তীকালের পশ্চিমবঙ্গের প্রত্বতত্ব বিভাগের অধিকর্তী। 
পরেশচন্দর দাশগুপ্ত মহাশয় তমলুকের স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক হিসাবে যোগ- 
দান করেন তিনি এখানে পাচ বৎসর থাকাকালীন তমলুক ও তাহার পার্শ্ববর্তী 
অঞ্চলে মাঝেমাবেই অনুসন্ধান করিয়া বহু অমূল্য প্রত্ুসস্তার সংগ্রহ করিয়াছেন। 
তাহার সংগৃহীত প্রত্ব সামগ্রীর অধিকাংশই পোড়ামাটির বিভিন্ন মৃত্তি। এই 
অমূল্য প্রত্ব সামগ্রী সেই সময়ে তমলুকে সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই! 
মৈজন্য দে সব আবিষ্কৃত প্রত্ববস্তু বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ 
সংগ্রহশালায় সযত্বে রক্ষিত আছে। প্রত্বতত্ব বিষয়ে গভীর আগ্রহে এবং 
অদম্য. উৎসাহে অধ্যাপক দাসগুপ্ত মহাশয় শুধু সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না 
[তিনি সব্যসাচীর ন্যায় ইংরেজী ও বাংলা উভয়ভাষায় অসংখ্য প্রবন্ধ বিভিন্ন 
পত্র-পত্রিকায় সেই সময় প্রকাশ করেন । তাহার আবিষ্কৃত মুত্তি ও মৃৎ্পাত্র- 
সমূহ শিল্পরীতির বিচারে মৌর্য, শুদ্ধ, কুষাণ, গুপ্ত ও পাল যুগের বলিয়া! চিহ্নিত 
হইয়াছে। তিনি নিজেই প্রসঙ্গত তাহার আবিষ্কৃত কয়েকটি মৃত্তির বর্ণনা 
দিয়াছেন। শুযুগের যক্ষিণী মৃতি অপূর্ব লৌন্দ্ষমণ্ডিত। তাহার আবিষ্কৃত 
একটি যুতি 'দ্বিমুখ বিশিষ্ট । তাহাদের মস্তকে রোমান ধরনের পিরন্্রান পরা। 
তিনি তাহাকে প্রাচীন রোমান যুগের দেবতা জান্ুস (78805 ) বলিয়া মনে 
করেন। ইহা সম্ভবতঃ শ্রীীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে নির্মিত । "ইহা ছাড়া ছিল 
দণ্ডায়মান পুরুষ মৃতি, সম্ভবতঃ কোন শক যোদ্ধার । ইহার বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ 
আকৃতি বিশেষভাবে ল্মরণযোগা, ইহা ছাড়া মৌর্যযুগের. কতকগুলি. পৌরাণিক 
অথবা ওতিহাসিক উপাখ্যান চিত্রিত মৃথকলকও পাইয়াছিলেন। 
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এই মূতিগুলি প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে এই শিল্পবস্ত সমুহ পর্য- 
বেক্ষণ করিলে এককালে তাম্রলি স্ব যে প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের সভ্যতার মিলনভূমি 
ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না.।: তমলুকের বৈদেশিক ধণচে গড়া। মু্তি- 
গুলি প্রমাণ করে যে প্রাচীন বঙ্গের- সহিত স্থদূর ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের,নিবিড় 
যোগাযোগ ছিল। বৈদেশিক সাহিত্যে এই আন্তর্জাতিক বন্দরের যে বিপুল 
খ্যাতির কথ জানা যায় তাহার পরিপূর্ণ সমর্থন তমলুকে প্রাপ্ত অসংখ্য প্রত্ববস্তুর 
মধ্যেই আছে। প্রাচীন বাঙ্গালী নাবিক্গণের স সাগর অতিক্রম করার 
কথা, এখন আর মোটেও কল্পনা মনে হয় না ।. প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে 
বঙ্গের সঙ্গে একদিকে লোহিত সাগর! ভূমধ্যসাগর. এবং অন্যদিকে প্রশান্ত 
্বহাসাগরের সহিত. যে. ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল তাহ! নানাভাবে 
প্রমাণিত হইয়াছে । 
এই সমস্ত পোড়ামাটির মৃতিগুলির.মধুর লালিত্য ও সুক্ষ মাধু ল্য করা 
যায়। কাজেই তাত্রনিপ্ডে, পোড়ামাটির মৃতিগুলি প্রাচীন বাঙ্গালীর অতুলনীয় 
নাংস্কৃতির গরিমারই সাক্ষ্য বহন করে ।৯৬ 
পরেশচন্র দাসপুপ্ত মহাশয়ের দীর্ঘ ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে যে সব প্রতবরস্ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহার যে মুল্যায়ন তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধের 
মাধ্যমে করিয়াছেন. তাহা স্বভাবতই তাত্রলিপ্তের অতীত গৌরবের প্রতি 
' “অধিকতর আগ্রহ সঞ্চারে উৎসাহিত করিয়াছে। - প্রাচীন তাশ্রলিপ্তের ইতিহাস, 
ও তাহার গৌররকে পুনরুদ্ধারের জন্য যে প্রয়াস চলিতেছে তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
পথিকৃৎ পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় এক্থ| প্রত্যেক বাঙ্গালীকে কৃতজ্ঞ চিত্তে 
স্মরণ করিতে হইবে । দীর্ঘকাল যাবৎ বিহারে এবং পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের 
পূর্বাঞ্চলে প্রাচীনতম প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন পাওয়ার সম্ভাবনার কথ! অনেক 
প্রত্বতান্বিকেরা বিশ্বাস করিতেন. না। বিশেষতঃ মর্টিমার হুইলার;ও তাহার 
শিষ্যদের এই ধারণ! বদ্ধমূল ছিল যে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম, প্রত্বতাত্িক নিদর্শন 
কেবলমাত্র উত্তর. ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবতাঁ অঞ্চলে পাওয়া সম্ভব। তাহার! 
মনে করিতেন বঙ্গদেশ বিশেষতঃ বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চল মুদ্রগর্ত হইতে খুর বেশীদিন 
আগে. উিত. হয়নাই সেইজন্য. তাহা সর্বদাই. এই অঞ্চলের প্রাচীনত্ব ও 
সেই সঙ্গে নানা প্রাগ-এতিহাসিক প্রত্ববস্তর প্রাপ্তির সম্ভাবনা একেবারেই বাতিল 
করিয়া দিয়াছিলেন। 1 
অধ্যাপক দাসগুপ্তের নেতৃত্বে - AE প্রত্বতত অনিকার ১৭৭৪ না 
বর্ধমান জেলায় বানেশ্বরডাজা ও পাঙ্রাজার ঢিরিতে উন কার চালাইয়া 


১০২ - .. দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস 

এই অঞ্চলে তাত্রশীয় যুগে (Chalcolithic)- নানা নিদর্শন আবিষ্কার 
করিয়াছেন |১৭ : বঙ্গদেশের কোন অঞ্চলে এই যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া 
খুবই আশ্চর্যের বিষয়। স্বভাবতই এই আবিষ্কার পণ্ডিত মহলে খুবই আলোড়ন 
কষ্ট করিয়াছিল | প্রথম অবস্থায় ইহাতে নান! সন্দেহের ও বিতর্কের অবতারণা 
'ইইয়াছিল। কিন্তু অধ্যাপক দাসগুণ্যের অজয় নদীর তীরে তাত্রশ্মীর যুগের 
পরত্ববস্ত আবিষ্কারের: দাবি পণ্ডিতমহলে স্বীকৃত হইয়াছে । ঠিক ও তাম্রশ্মীরে 
যুগের প্রত্ববস্তর নিদর্শন পরবর্তীকালে তাশ্রলিপ্ত অঞ্চলেও পাওয়া গিয়াছে। 
ৰ্গদেশের প্রত্বতাত্বিক ইতিহাসের এই প্রাচীনত এখন সর্বজনগ্রাহ । ইহার: 
পশ্চাতে অধ্যাপক দাসগুপ্তের একক প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয় । 


২ তাত্মলিপ্তের অতীত ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজে ভারতের পুরাতাত্বিক 


সমীক্ষা বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় শাখা! ১৯৫৫ ও ১৯৭৫ সালে দুইবার বৈজ্ঞানিক 
‘উপায়ে উত্খননের ব্যবস্থা করেন ।: ১৯৫৫ সালের উত্খননের উপরে একটি, 
ছোট. রিপোর্ট ইণ্ডিয়ান আক্রিওলজিতে প্রকাশিত হইয়াছিল: ইহ! ছাড়া 
এই উত্খননের কোন বিস্তারিত বিবরণ অথবা প্রান্তবস্তর ছবি কোথাও প্রকাশিত 
' হয়নাই । ১৯৫৫ সালে তমলুকের ৭টি বিভিন্ন: অঞ্চলে: উত্খননের কলে 
মোটামুটি পাঁচটি যুগের অধিবসতির স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছিল । ইহাতে 
নব্যপ্রস্তর যুগ হইতে আরম্ভ করিয়৷ একেবারে আধুনিককাল পর্যন্ত মানব 
সভ্যতার, বিভিন্ন ধারার প্রবাহ প্রকাশিত হইয়াছে । অবশ্য মাঝেমাঝে এই 
ধারাগুলির অব্যাহত গতি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। উক্ত রিপোর্টের শেষস্তরের- 
কোন চিহ্ন দেওয়া হয় নাই । প্রথম চারিটি যুগকে (১) (২) (৩) (৪) এইভাবে 
চিহ্নিত কর। হইয়াছে । 
১. প্রথম স্তরে পাওয়া গিয়াছে 'নব্য প্রস্তর যুগের (N০০l৪৮i০) কুঠার ও আধ- 
- পোড়| মৃৎপাত্ৰ এবং অনেকগুলি ক্ষুদ্প্রস্তরের (Microlithi০) “আযূুধ ৷ 
ইহা ছাড়াও হাড়ের তৈরী ছোট পাত্র এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র তাম্রপাত্র এই স্তরে 
পাওয়| গিয়াছে। এই সমস্ত প্রত্ববস্তর মধ্যে তাত্রলিগ্রের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত 
হইলেও তখনও পর্যন্ত তাঅলিপ্ত একটি সমৃদ্ধ বন্দরনগরীতে রূপান্তরিত হইয়াছিল 
এইরূপ কোন আভাস পাওয়া যায় নাই। এই যুগটি ছিল খীষ্টপূর্ব কয়েক শতাব্দী 
আগের । 
দ্বিতীয় স্তরে পাওয়া গিয়াছে মৌর্ধ ও শু্গ যুগের সুন্দর পোড়ামাটির মূর্তি; 
ছাচে ঢালাই তাত্রমু্রা (08০০1), ওঁ চিহ্নিত মুদ্রা (Punchmarked Coin) 
এবং এই যুগে অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত বিশেষ ধরণের উত্তর ভারতীয় মস্থণ কালো 


তাত্রলিপ্ত £ নামকরণ ও ভৌগোলিক সীমা ১০৩ 
মৃৎ্পাত্র যাহা N:B.P. নামে চিহ্নিত (Northern Black Polish Ware) । 
ইহা ছাড়াও অনেক৷ পুতি: (৪০5), মূল্যবান এবং অল্প মূল্যবান: প্রস্তর 
পাওয়া গিয়াছে । fj 

তৃতীয় স্তর যাহা "মোটামুটিভাবে শুনব, ক্ষাণযুগ রূপে চিহ্নিত (খ্রষ্ট 
পূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খ্ৰীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী ) তাহাতে সবচেয়ে বেশী 
মূল্যবান 'প্রত্বসামগ্রী আবিষ্কৃত হইয়াছে। কারণ এই সময়টি তাত্রলিপ্চের 
বন্দরনগরী হিসাবে সবচেয়ে সমৃদ্ধির সময় ৷ কাঁজেই এই সময়কার প্রাপ্ত 
বস্তুর মধ্যে “তাহার সেই'বাঁণিজাক সমৃদ্ধি স্পষ্টভাবে লক্ষিত ৷ হয়। বন্দরনগরী 
তাম্রলিপ্তের'সঙ্গে' তখন: সমুদ্রপথে রোমের সহিত ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সংযোগ 
স্থাপিত: হইয়াছিল ।: কাজেই-এই সময়কার আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের মধ্যে রোমান 
রীতিতে গঠিত -বিশেষধরণের পাত্র দেখা ঘায়। ৷ রোমান সভ্যতার মধ্য হইতে 
উদ্ভুত: বিশেষ খরণের :রেখাফিত পাত্র (২19:৫ 120০) এবং জলের ঝারি 
রোমান প্রভাবক স্মরণ করাইয়া দেয়] ইহা ছাড়া নানা আকৃতির ও রীতিতে 
গঠিত অসংখ্য পোড়ামাটির মৃততি এই স্তরে পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত 
মৃত্তির পোশাকে ব্যবহৃত বস্ত্র এবং তাহার পরিধান রীতি কোন কোন ক্ষেত্রে 
রোমান রীতির সমতুলা | - রোমান শিল্পবীতির ভাবধারা এই মুত শিল্পীদের যে 
প্রভাবিত করিয়াছিল সেবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই । এ্যাগেড পাথরের 
পুঁতির মালাও এ স্তর হইতে পাওয়া গিয়াছে । ৰ 7 

চতুর্থ ্তরট: মোটামুটিভাবে গুপতযুগের। : যাহার পরিধি মোটামুটিভাবে 
যষ্ঠ ও সপ্তম শতীন্দী পর্যন্ত । এই স্তরটি খুব বিন্তস্ত নয়। কারণ এই স্তরে 
তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে কিছু পোড়ামাটির মৃতিও পাওয়া গিয়াছে । । মোটকথা 
এই. স্তরে. আবিষ্কৃত পোড়ামাটির বস্তু খুব একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পাওয়া 
যায় ‘নাই | এই স্তরে প্রাপ্ত একটি মাত্র স্থন্দর পোড়ামাটির মৃত্তির নিয়াদ্গের 
উল্লেখ করা যায় | তাহার অঙ্গে সুক্ষ ভাজের' স্বচ্ছ বস্তের আবরণ দেখিতে 
পাওয়া যায় বমনীয় ভাব্বর্ষের এই নমুনা! আদিগুপ্ত- যুগের ভান্তর্যের একটা 
রীতি হিসাবে পরিচিত । Li EVRA BD 88 
5৯৭৫ সালে উত্থননের "ফলে তমলুকের পোষ্টঅফিসের নিকটবর্তী অঞ্চলে 
একটি ইষ্টকনির্সিত কুয়া, কতকগুলি পোড়ামাটির গোলাকার বেড়িযুক্ত কুয়া 
পাওয়া গিয়াছিল। এই দুইটিকেই মৌর্য, শুক যুগের বলিয়া অনুমান করা হয়। 
দ্বিতীয় স্তরে,ভ্তঙ্গ; কুষাণ যুগেরঅনেক সংখ্যক বিভিন্ন ধরনের মৃত্তি। শীলমোহর 
এবং প্রচুর পরিমাণে চিহযুক্ত ও ছাচেচালাই ' মুদ্রা" এবং 'নানাপ্রকার পুঁতির 


২২৯৪. -.: -দক্ষিণ-পশ্চিমবজ্জের ইতিহাস. - 


মাল৷ ও মূল্যবান এবং অল্প মূল্যবান প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে । আশ্চর্দের বিষয় 
এইখানে গুপ্তযুগের তেমন কিছু মুল্যবান সামগ্রী পাওয়া যায় নাই।১৪ 
উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে তমলুক ও তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে 
₹_ মাবেমাঝে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে প্রাচীন মুত্র ও অন্যান্য প্রত্ববস্ত প্রাপ্তিকালে 
জনমানসে-এ সম্পর্কে একটা সাধারণ কৌতুহল সর্বদ! ছিল | এখানকার স্থানীয় 
হামিণ্টন ( Hamilton. 5৫১০০! ) স্কুলে বিশেষভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যবহৃত 
কিছু কিছু সামগ্রী, সংগ্রহকে কেন্দ্র: করিয়া একটি ক্ষুদ্র সংগ্রহশালা গড়িয়া 
উঠিয়াছে। তাহাতে ইতস্তত প্রাপ্ত কিছু প্রত্ববস্তুও ক্রমে-ক্রমে সংগৃহীত 
₹ হইয়াছে। বিংশ শতকে পঞ্চাশের দশকে পরেশচন্দ্র দাঁসগুপ্ত মহাশয়ের প্রচেষ্টায় 
তমলুকে সেই প্রাচীন কৌতৃহল পুনরুজ্জীবিত হয়। সেই সময়ে বিশেষতঃ ১৯৫৫ 
মালের পরবর্তী সময়ে একান্তভাবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সংগ্রহশাল। গঠনেরও 
চেষ্টা হয়। - এই সমস্ত চেষ্টার ফলশ্রুতি ব্যক্তি বিশেষের গৃহ প্রাঙ্গনে বহিয়াছে। 
সেই সব প্রত অনুসন্ধিৎস্থ গবেষকদের কৌতুহল. নিরৃত্তির কাজে সাহায্য 
করে। 
1 অধ্যাপক দাসগুপ্ত মহাশয়ের অনথসন্ধানের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত সেযুগের 
তাহার কিছু ছাত্রের মনে একটি প্রশ্ন বারংবার জাগিয়াছিল তাহা হইল তমলুকে 
সংগৃহীত প্রত্বস্তু সমূহ একক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এখানেই রাখা যায় কিনা? 
পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া সম্ভব "হয় নাই । ১৯৬৪ 
সালে স্থানীয় একজন লেখক, সাংবাদিক এবং সংগ্রাহক: “বৃহত্তর তাত্রলিপ্তের 
ইতিহাস' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ. করেন। এই পুস্তকটির দশম অধ্যায়ের 
শেষদিকে তিনি সরকারকে তমলুক শহরে একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করিবার 
_জন্ত অনুরোধ করেন। মনে হয় ইহার বারা তিনি এই অঞ্চলের জনগণের দীর্ঘদিনের 


একটি সুপ্ত ইচ্ছাকে ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকটি ১৩টি অধ্যায়ে . 


-_ব্ভিক্ত যাহার অনেকগুলি.লোককথা, প্রবাদ এমনকি কিংবদস্তীর উপর নির্ভর 
করিয়া রচিত । সেজন্ত প্রচুর তথ্য থাকিলেও ইহাকে ঠিক বিজ্ঞান সন্মত ইতিহাস 
বলিয়। গ্রহণ করা যায় না। 

১৯৩ সালে তমনুকের কয়েকজনের চেষ্টায় একটি .সংগ্রহশালা স্থাপনের 
প্রচেষ্টা শুরু হয়। যাহার পরিণতি হয় ১৯৭৫ সালে: তমলুকের পৌরভবনে 
“তাম্রণিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রের উদ্বোধনের মাধ্যমে । বিভিন্ন ধরনের, 

পর্বত সম্ভারে সমৃদ্ধ এই সংগ্রহশালায় রক্ষিত প্রত্ববস্তুর:সংখ্য। কয়েক হাজার । 


__ কলে ইহা অন্প সময়ের মধ্যেই গর বিশ্ারদূদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । প্রধানত, 


তাত্রলিপ্ত : নামকরণ ও ভৌগোলিক সীমা ১৭৫ 
এখানকার সংগৃহীত পোড়ামাটির প্রত্ববস্তর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ১৯৭৮ 
সালে ভারতের প্রত্বতন্ব বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার কলিকাত! বিশ্ব- . 
বিদ্যালয় হইতে ৮.৭. ডিগ্রী লাভ করেন ৷ এই গবেষণাপত্র ১৯৮১ সালে যখন 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখন তিনি তাহাতে এখানকার বহু পোড়ামাটির 
মৃত্তির ছবি প্রথম প্রকাশ করেন যাহা প্রত্বতত্ব মহলে খুবই আগ্রহের স্থষ্টি করে। 
নীহাররগ্রন রায় তাহার “বাঙ্গালীর ইতিহাসে" এই সংগ্রহশালার নয়টি 
পোড়ামাটির মুতির ছবি (য় সংস্করণ) প্রথম: প্রকাশ করিয়াছেন তাহার 
মধ্যে কতকগুলিকে তিনি খ্ৰীষ্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতাব্দীর এবং কতকগুলিকে 
তিনি প্রথম দ্বিতীয়; তৃতীয়, চতুর্থ শতাব্দীর মনে করেন। তিনি গান্ধার ও 
গ্রীকো রোমান শিল্পের প্রভার কোনটির মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছেন। এখানে 
সংগৃহীত প্রত্ববস্তুর সামগ্রিক মূল্যায়ন কর! সম্ভব নয়। কারণ তাহার জন্য বহু 
“গবেষণার প্রয়োজন | অনেকেই অবশ্য গবেষণার কাজে এখানকার বিভিন্ন প্রত্ব- 
বস্তুর সাহায্য লইয়াছেন এবং লইতেছেন। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের 
প্রেক্ষাপটে এখানকার সংগৃহীত প্রত্ববস্ত সম্পর্কে তাহাদের. মূল বক্তব্যগুলির 
কিছুটা! অনুধাবন কর প্রয়োজন । 
ইলা হইয়াছে বিলেলন তামা টা 
মুটি নিশ্চিন্ত। সাম্প্রতিককালে এই অঞ্চলে কিছু শিলীভূত  (জীবাম্ম) 
( Fossilised ) অস্থি ও কাষ্ঠ:নিগিত হাতিয়ার সংগ্রহ কর! হইয়াছে ।. অনেকে 
অঙ্ুমান করেন ইহাতে মেসোলিথিক পূর্ব (Mes0lithi০) মানব সভ্যতার 
অস্তিত্ব এখানে থাকা অমূলক নয় ৷ নিঃসন্দেহে এই সমস্ত দাবি খুবই দুঃসাহসিক । 
প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ভিন্ন এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা খুবই শক্ত 1১৯ 
* এখানকার আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হইল তামার কুঠার 
{ Copper ০৪1)। ১৯৭৫ সালে তৎকালীন ভারতীয় প্রত্ুতত্ব বিভাগের সহ- 
অধিকর্তা ইহা! দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাহার মতে৷ yh 
-বয়সকাল কমপক্ষে ২২০খীষ্ট পূর্বাব্দ 1৯০ ৃ 
0৫৬ এ কি ১৬৫৬ 
এখানকার সংগৃহীত প্রত্ববস্ত সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে অতি প্রাচীনকালে 
তৈরী নানা আকারে নানা বৈচিন্রাপূর্ণ সমৃদ্ধ মৃতপাত্রসমূহ প্রাচীন সাংস্কৃতিক : 
পরিচয়ে: বিশেষভাবে মূল্যবান |: এখানকার প্রস্তর নির্মিত একটি চক্রের উপর 


নারী মৃত্তিকে- তিনি প্রাক মৌর্ধযুগের পরিচয়বাহী বলিয়া মনে করেন। 
তাহার ধারণ। এখানকার অন্যান্য পোড়ামাটির মৃত্তিসমূহ তাহার এই্বর্য, গঠন 


২১৭৬ 1.5; দৃক্ষিণ-পশ্চিমরঙ্গের ইতিহাস " 
এও:অন্গমজ্জা এক অপরূপ কল্পলোকের পরিচয়: সমৃদ্ধ ॥ তাহাদের অভাবনীয় 
শর্ষ, সমৃদ্ধি স্বচ্ছলতা ও রুচি পরিশীলনের জন্য ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ 
- করিবে বলিয়া, তিনি বিশ্বাস করেন ।২৯ 
' 7); পরেশ দাসগুপ্ত মহাশয় এখানকার “মৃৎপাত্রগুলি সম্পর্কে নানা উচ্ছ্বসিত 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন । লাল রং-এর মসৃণ গোলারুতি; উপর দিক সরু 
এই ধরণের মৃতপাত্র সহজেই ভূমধ্যসাগরীয় চিরাঁচরি৩ 'মৃতপাত্রের রীতিকে 
স্মরণ করাইয় দেয় । ইহাদের আকৃতি ও সাদৃশ্য ১৯৩০ সালে রামচন্দ্রন কর্তৃক 
‘সংগৃহীত মৃতপাত্রগুলির সহিত সহজে তুলনীয় । এখানকার অধিকাংশ মৃৎপাত্রই 
ভগ্ন. এই মৃংপাত্ৰগুলি কিছু হাতে কিছু ব| ঘোরানে| চাকায়: তৈরী । 
এই ভগ্ন মৃত্-পাত্রগুলির উপর নৌকা; মাছ, ফুল; জীবজন্ত, সরলরেখা, ' বক্ররেখা, 
উজ্জল তারকা চিহ্নিত দেখ! যায় । এই ধরণের মৃৎ্পাত্র যাহাতে দাড় সমন্বিত 
নৌকা ও পালের চিহ্ন আছে তাহা সহজেই সমুত্রগামী জনজীবনকে স্মরণ 
করাইয়। দেয়। এই ধরণের নৌকার ছবি মিশরের Hierakonpolis-এর 
দেওয়ালে দেখিতে পাওয়| যায়। অর্থাৎ এই মৃংপাত্রগুলি  ভূমধ্যসাগরীয় 
অর্থাৎ মিশর ও ক্রীট অঞ্চলের মৃতপাত্রের রীতির সমগোত্রীয় ॥ পূর্ব ভারতের 
এই ধরণের প্রত্বসামগ্রী খুবই বিরল ৷ 

পোড়ামাটির মু্তিগুলির কোন কোনটিতে স্পষ্টভাবে  গ্রীকো-রোমীন 
প্রভাব তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। এখানকার প্রাপ্ত যক্ষিণী মূর্তির মধ্যে একটি 

বিশেষভাবে সেই বিখ্যাত অক্সফোর্ড যক্ষিণীর সমগোত্রীয় ৷৷ "তাহার মতে -শুঙ্গ+, 
কুষাণ যুগে নির্মিত পোড়ামাটির যক্ষিণী অথবা অঞ্সরাদের মনোরম কেশবিন্যাসে 
রত্বালঙ্কারের সমাবেশে এবং পরিচ্ছদের স্বচ্ছতায় যে মাধুর্য প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহার স্থান প্রাচীন গাজেয় উপত্যকায় মৃন্ময় ভাস্কর্য শিল্পে অনন্য | 

. ইহা ছাড়া বৌদ্ধজাতক ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীর চিত্র সমন্বিত বহু 
পোড়ামাটির মৃতফলক এখানে সংগৃহীত হইয়াছে । একটি: ভগ্ন বৌদ্ধ পোড়া- 
মাটির ফলক পাওয়া! গিয়াছে। ঘাহাকে তিনি ধর্মচক্র প্রবর্তন মুদ্রার প্রতীক: 
বলিয়া, মনে করেন গুপ্তযুগের এই ভর্রমৃত্তিটি সারনাথের বৌদ্ধমূত্তির ধ্যানগন্ভীর 
প্রতীক বহন করিতেছে । ইহা, ছাড়া সম্ভবতঃ একটি পরিপূর্ণ বোধিসত্ব মস্তকও' 
গাওয়। গিয়াছে । ইহা বন্ৃদেশের বৌদ্ধধর্ম ও শিল্পরীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
সংযোজন: বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন ।  কুঞ্চিত-কেশদাম, নিমীলিত চক্ষদবয় 
ও নিবদ্ধ ওষ্ঠের মধ্যে বুদ্ধের ধ্যানগন্ভীর চিত্রটি স্পষ্ট হইয়া! উঠিয়াছে।২২ 
এই সমস্ত অনুসন্ধানের ফলে আবিষ্কৃত পুরাবস্তুসমূহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা ফে 


তারিখ :নামকরধ:৪ ভৌগোলিক সীমা ই, 


সমস্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ভরিহ্যতে তাহা যদি আরও বিচার বিশ্লেষণের 
মাধ্যমে সর্বজনগ্রাহ্‌ বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের এই 
পূর্বাঞ্চলের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসের বয়সকাল মহেঞ্জদাড়োর স্মসাময়িক 
অথবা! তাহারও পূর্ববর্তী সময়ের বলিয়৷ গৃহীত হইতে পারে । 

অনেকে মনে করেন বর্তমান তমলুক কি সেই তাত্রলিপ্ত ? আকস্মিক এই 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ত সম্ভব নয় | এই মন্তব্য করিয়াছেন অধ্যাপক কল্যাণ 
কুমার গঙ্গোপাধ্যায় । অধ্যাপক নীহাররঞ্রন রায় পরিষ্কারভাবেই বর্তমান 
তমলুক অতীতের তাত্রলিপ্ত এই বক্তব্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। 
তাহার মতে অতীতের বন্দরনগরী তাত্রলিপ্ত বর্তমান তমলুক হইতে অনেক 
. দুরে প্রাচীন সরস্বতী নদীর তীরে কোথাও অবস্থিত ছিল ।২১ { 

কিন্তু" দেখা “যাইতেছে অধিকাংশ: লেখক, সাহিত্যিক এবং পুরাতত্ববিদ্রা 
মোটামুটিভাবে বর্তমান তমলুকেই অতীতের তাম্রলিপ্ত 'বলিয়। মনে করেন। 
এই প্রসঙ্গে মেগাস্থিনিসের বিবরণের অনুবাদক J. W. Crindle, H. 17, 
Wilson, Asiatic 7২95৪৪০%-এর Vol. VIII, Imperial Gazetteer of 
India, Vol. IV, Journal of Royal Asiatic Society, ০1, রাজেন্দ্র 
লাল মিত্র, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ক্যানিংহাম, এলফিন্স্টোন, ডু, ডু; হাণ্টার, 
দীনেশ চন্দ্র সরকার ও পরেশ চন্দ্র দাসগুপ্তের নাম স্মরণ' করা যাইতে পারে। 
সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও: 
পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় । পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার বাঙ্গালী জাতির 
পরিচয় সম্পর্কে লিখিতে গিয়া তাত্রলিপ্ত ব| তমলুককে এঁতিহািক পূর্বযুগ হইতে 
একটি শ্রেষ্ঠ সাগরতীর্থ বলিয়|। অভিহিত করিয়াছেন। তাহার মতে ইহ! ছিল 
ভারতবর্ষের পূর্বদ্বার স্বরূপ । তিনি “তমলুক বাডযী কেবিন লং তাছ! 
দিয়া রাখিয়াছে” বলিয়। মন্তব্য করেন ।২৩ 

ভারতীয় এবং বিদেশী প্রায় সমস্ত পুস্তকে প্রাচীন তাত্রলিপ্তকেই বর্তমান 
তমলুক বলিয়াই চিহ্নিত করা হয়। ইহাতে কাহারও কাহারও সন্দেহের 
অবকাশ থাকিলেও যতক্ষণ না৷ সেই সন্দেহ তথ্য দ্বার| গরাহথ বলিয়ন প্রমাণিত হয় 
ততদিন পর্যন্ত বর্তমান তমলুকই অতীতকালের বন্দর- নগরী. তাত্রলিপ্ত 
অধিকাংশ লেখক: ও গঁতিহাসিকের এই মতামত গ্রাহ্‌ না করিবার পক্ষে কোন 
যুক্তি আছে বলিয়| মনে হয় না। 
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সুত্র নির্দেশ 
তৈলোক্যনাথ রক্ষিত) তমোলুকের ইতিহান ( ১৩৭৯ ), পৃঃ ৩-৫ 


 যোগেশচন্্র বহ, মেদিনীপুরের ইতিহাস (১৩৪৬ ), পৃঃ ৫৮-৬৩ 
দ্বীনেশচন্দ্র সরকার, “বন্দর নগরী তাতলিপ্ত* (ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাত্লিপ্ত ), 


ও পৃঃ ৯-১০ 


রক্ষিত, পুর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৬-১৭৯:১৩৭৪৫, ৪৬-৬৪ 

History of Bengal, p. 499 

বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (২য় খণ্ড), ১৯৭৮, পৃঃ ৩৪-৩৫ 

History of Bengal, ০০, cit., pp. 89, 412-415 

বন, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১:৬-১০৮ 

সরকার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৪-১৫ 

P. C. Dasgupta, The ‘Archaeological Tressures of Tamralipta;, p. 2-8 
নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস ( ১৯৮ ), পৃঃ ১১৬-১২৭ 

History of Bengal, Vol. 1, p. 659-668 

রামপ্রসাদ চন্দ, গৌড়রাজ মাল! (১৯৭৫ ), পৃঃ ৩-৪: 

পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, প্রতৃতত্বের আলোকে তাঅলিপ্ত (নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মেলন পত্রিকা» ১৯৭৪ পৃঃ ৬ . 


' বন, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩ 
: রায়, পুর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৫৭-১৫৮ 
পা তদৈব, পৃঃ ৭২৬-৭২৭, 


History ০৫ Bengal, op. cit., pp. 49171 498, 609 
Ibid, চ 966-268 
রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৯৬-১৯৯ 


রক্ষিত,» 1, পৃঃ ৭৩, ৭৭, ৭৯ ও 


রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পু-২০ ২১১, ৩৫৬-৩৬৮ | 

History of Bengal 0p. cit 664-669. 

রাখালঙ্কাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহায় (প্রথম খণ্ড) ১৯৭১, পৃঃ ২৪-২৫ 

বহত) পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৮০-৮১ k 

S. 8. Biswas, Terracotta Art of Bengal ( 1981 ), pp. 186 

P. 0. Dasgupta, op. cit. p 5. 

গরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, পূর্বে উল্লিখিত পৃঃ ৭ 

তব “দৈনিক! যুগান্তর’ 'রবিবার-(১৪ই শ্রাবণ, ১৯৬৪ সা বুধিগ্রির জানা “বৃহত্তর 
তাত্রলিপ্তের ইতিহাস” (১৩৭১ ), পৃঃ ২২৮-৩* 
» রায় পূর্বে উল্লি খত পৃঃ ৯২৩ 


রপ্ত. 
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২৪। 


তাত্রলিপ্ত £ নামকরণ ও ভৌগোলিক সীম ১০৯ 


Nihar Ray; ‘Tamralipte and 35882? 5090875700168] Review of India, 
Vol 41, No.-8, Sept 1979, p. 208 - 

“Unique fossils. found ‘in Tamluk", P, K. Mandal, The Telegraph 
15th fob. 1984 f 


"The statesman 1st may ( cal ) 1975 


কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য “তাত্রলিপ্ত সংগ্রহশাল! ও গবেষণা কেন্দ্র” দর্শকের,- 
নখি ( Visitors Book ) 2.7.76. রি 
P. C, Dasgupts, 0p. cit, pp. 4, 5, 8 

B. B. Biswas ,, BP. 199-198 ( Plate no. DXB, 0) 

Nibar Ray. op, cit, p. 208 

নীহারবঞ্জন রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩৮৫ 

পাচকড়ি বন্দ্যোগাধ্যায়ের রচনাবলী (প্রথম থণ্ড ), 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩৭৯ 
পৃঃ ২১৩৮২১৪ 


J সপ্তম ভ্যান 
জনগোষ্ঠী ও তাহাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের মত বঙ্ধদেশের : সঠিক তারিখযুক্ত প্রাচীন 


ইতিহাসের ও সুচনা! আলেকজাগারের আক্রমণের সমকালেই' হইয়াছিল বলা 
চলে ( ৩২৬ খ্রীঃ পূঃ )। এই ঘটনার বহু পূর্ব হইতেই বঙ্গদেশে সম্ভবতঃ কোন না 


কোন প্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া! মনে হয়। 


তবে তাহাদের সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নাই.। 
প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে বঙ্গদেশের বিশেষ কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায় না। এতেরের ত্রাহ্মণে ও এতেরেক্স আরণাক গ্রন্থে বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালীর 


জাতি সম্পর্কে যে সমস্ত উল্লেখ 97878 J 


দন্্য প্রভৃতি )।১ 

এইসব উক্তি হইতে সহজে অন্তুমান করা যায় যে বন্ধদেশের আদিম 
অধিবাসীরা জাতিগত দিক হইতে এবং ভাষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আর্ধদের 
অপেক্ষায় সম্পূর্ণ পৃথক এক গোষ্ঠী ছিল। নৃতাত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইহার 
যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিস্তৃত বিচার বিশ্লেষণের 
অবকাশ বা প্রয়োজন নাই। তথাপি বঙ্গদেশের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসের 
মোটামুটি গতিপ্রক্কৃতি সম্যক্ভাবে উপলদ্ধি করিবার জন্য এখানকার অধি- 
বামীদের সম্পর্কে কিছু ধারণা আবশ্যক ৷ 
মোটামুটিভাবে বঙ্গদেশের আদিম জনগোষ্ঠীকে ছুইভাগে ভাগ করা যায়। 
একটি ছিল উপজাতি গোষ্ঠী ষথা-_শবর, পুলিন্দ, হাঁড়ি, ডোম, চণ্ডাল, ইত্যাদি। 
মাহাদের সমাজে অক্ট্রত বলিয়া গণা করা হইত এবং অন্ত একটি যাহা উচ্চতর 
জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত । / 

প্রথমোক্ত গোগীর অধিকাংশই বঙ্গদেশে বসবাসকারী আদিম জনগোষ্ঠীর 
অন্তর্গত। এই মানব গোষ্ঠীকে ‘অস্ট্রো এশিয়াটিক’ বা ‘অস্ট্রিক’ এই সংজ্ঞা 
দেওয়া হইয়াছে । বৈদিক সাহিত্যে ইহাদের নিষাদ বলিয়া না করা 
হইয়াছে।২ 
.. রায়বাহাদুর রমাগ্রপাদ চন্দ্রও এই আদিম অনাধি নিষাদরূপে 
চিহ্নিত করিয়াছেন। এই জনগোষ্ঠী বর্গদেশের আদিমতম জনজীবনে প্রধান 


জনগোষ্ঠী ও তাহাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন ১১১ 


অংশ ছিল। পরবর্তীকালে উচ্চতর সভ্যজাতির সংস্কৃতির ক্রমাগত: প্রসারণ ও 
প্রভাবের ফলে ধীরে ধীরে তাহাদের মধ্যে নানা পরিবর্তন দেখা যায় । : 

এতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গদেশের জনগোষ্ঠীর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন যে বৈদিক সাহিত্যের অথর্ব বেদ ও সংহিতা পঞ্চম খণ্ডে বঙ্গ ও মগধ 
দেশের যে জনগোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাদের সম্পর্কে বৈদিক খষিগণ 
খুবই অবজ্ঞাস্থচক ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।  আর্ধগণ তাহাদিগকে পক্ষির 
সহিত তুলনা করিয়াছেন । অর্থাৎ বৈদিক যুগে এই অঞ্চলে যে'আর্ধদের বদতি 
ছিল না সেকথা তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন | 

ৃতত্ববিদ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসীরা 
সম্ভবতঃ দ্রাবিড় জাতীয় ছিলেন । অর্থাৎ এই জনগোষ্ঠী দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয়দের 
সংমিশ্রণে উৎপন্ন ৷ রাখালদাস_ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এইমত সমথন করিয়াছেন । 


তবে বর্তমান: কালে তাহাদের এই মন্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ একামত পাওয়। 


যায় না। বঙ্গদেশের জাতিথোষ্ঠী আদিমযুগে আর্য ছিলেন না ।. এই একটি 
তথ্যে সমস্ত এঁতিহাসিকেরা, একমত। তাহাদের জাতিগোষ্ঠ আসলে কি 
ছিল তাহা এখনও বিতকিত বিষয় ॥ বঙ্গদেশের অধিবাসীদের প্রথম 
অবিসংবাদিত. উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন মহাকাবো যাহা, বৈদিক যুগের 
শেষভাগে রচিত এবং বৌধায়ণ ধর্মন্থত্রে | 


আর্থ সভ্যতার প্রসার 
বৈদিক সভ্যত। খুর প্রাচীনকালে মিথিলা পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল তাহার 


স্পষ্ট প্রমাণ_ বৈদিক সাহিত্যই -আছে। মিথিলা বিহারের উত্তর: অঞ্চল।, 


সেখান হইতে বঙ্গদেশে প্রবেশ করা খুবই সহজসাধ্য | কারণ মিথিলা হইতে 


ব্রহ্মপুত্রের সীমানা পর্যন্ত অগ্গপ্রবেশের কোন প্রাকৃতিক বাধা নাই। সেন্ড 


বৈদিক যুগের প্রাথমিক অবস্থায় মিথিলা পর্যন্ত তাহার প্রভাব প্রসারিত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে ব্দেশেও.কেন তাহ। হয় নাই ইহা খুব আশ্চর্যের বিষয্ | কোন-কোন 


এঁতিহাসিক এ সম্পর্কে নানামতের- অবতারণা করিয়াছেন ৷৷ অথচ. বৈদিক 


সাহিত্যের যুগে রঙ্গদেশে আরদের অনুপ্রবেশের কোন নির্ভরযোগ্য তথাই 
পাওয়া যায়ন1।| অপরদিকে ভাষাগত.ও জাতিগত প্রমাণের -সাহাযো তখনও 
পর্যন্ত বঙ্গদেশে আব দের প্রবেশ ঘটে নাই ইহ। স্পষ্টভাবে দেখা যায়|. ইহার 
কারণ সম্পর্কে সম্ভবতঃ এই অন্ুমানই যুক্তিসঙ্গত যে তখন বঙ্গদেশে মোটামুটি 
একটি উন্নত ধরনের সভ্যতা বিরাজমান ছিল। যদিও সেই সভ্যতা, ছিল 


5১১২ : - দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস 
“বৈদিক সভ্যতার বাহিরে । প্রাচীন মহাকাবাগুলিতে এবং পরবর্তাকালে 
.... বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে বীরে ধীরে বিভিন্ন যোদ্ধা ও সাধুদের দ্বারা আযগিভ্যতা 
কিভাবে বদেশে প্রসারিত হইয়াছিল তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
. মহাকাব্যের যুগে বঙ্গদেশের অধিবাসীদের আর অসভা, অস্পৃশ্য ও আপাক্তেয় 
, বলিয়া গণ্য করা হইত না। বামায়ণে একদল লোকের তালিকা আছে যাহারা 
অযোধ্যার অভিজাত ব্যক্তিদের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন । 
এই তালিকায় অজ, বঙ্গ, মগধের অধিবাসীদের উল্লেখ আছে। সীতাকে 
_, খুঁজিবার জন্য যে অন্সন্ধানকারী দলকে প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহাদের একটি 
দলকে পণ্ড, ও মান্দীরা (সম্ভবতঃ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্ধের মান্দারম ) অঞ্চলে যাইবার 
জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল 
'. মহাভারতে দ্রৌপদির স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত নরপতিদের মধ্যে তাম্রলিপ্চের 
-অধিপতিদের নাম উল্লিখিত আছে পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই ঘটনা হইতে 
সহজে অনুমেয় যে এই সময় অথবা ইহার অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গদেশের আর্ধসভ্যতার 
প্রসার ঘটিয়াছিল |: মহাভারতের সভাপর্ধে ভীমের দিগ্িজয় প্রসঙ্গে যে কাহিনী 
আছে তাহাতে তাশ্রলিপ্তের অধিপতিকে পরাজিত করিবার কথা উল্লেখ আছে। 
এই তাশ্রলিপ্ত তখন কোন স্বাধীন রাজা ছিল কিনা তাহ! বলা শক্ত | পাণুবদের 
২ অশ্বমেধ যজ্ঞে তাত্রলিখ্ের অধিপতি প্রচুর ধনরত্বসহ উপস্থিত হইয়া রাজার' 
প্রহরীর কাজ করিয়াছিলেন দেখা ঘায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও তাম্রলিপ্তের 
অধিপতি পাগুবদের বিপক্ষে কৌরবগের সহিত যুদ্ধ.করিয়াছিলেন বল! হইয়াছে। 
1) মহাভারতের িনপর্ধে' তীর্ঘবাত্রা, অংশে উল্লেখ আছে গন্ধ যেখানে সমুদ্রের 
সহিত মিলিত হইয়াছে সেই সঙ্গমন্থলটি (গঙ্গাসাঁগর ) অতি পবিত্র তীর্থস্থান ৷ 
'নিয়গঙ্গ। অঞ্চলের মহ পবিত্রতার নিদর্শনের আরও ষষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় 
_৷ মহাভারতে ভগীরথ উপাধ্যানে যখন বলা হয় তাহার দ্বারা, আনিত পূণ্যগন্ধ। . 
স্তোত ধারায় তাহার মৃত পূর্বপুরুষের! পুনর্জাবন লাভ করিয়াছেন এই গঙ্গী- 
সাগরে৷। এই সব ঘটনা হইতে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে মহাভারতের যুগে 
আর্দসভ্যতা পূর্বদিকে প্রসারিত হইয়া বজোপসাগর সীমান্ত পর্যন্ত পৌছিয়াছিল।৪ 
জৈন ‘বল্পস্থত্ৰ' গ্রন্থে দেখা যায় খীষ্টের জনের প্রায় ৮০* বত্সর পূর্বে জৈন 
তীর্ঘন্বর পার্শ্বনাথ (আঃ খ্রীঃ পুঃ ৭৭৭ পু্ড), বাঁ ও তাত্রলিপ্তে ধর্ম প্রচার করিয়া 
' ছিলেন। জৈনদের শেষ তীর্ঘস্কর মহাবীর ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে 
__ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ‘আচারঙ্গ সুত্রে' বলা হইয়াছে মহাবীর যখন ধর্ম 
প্রচারের উদ্দেশ্যে পথহীন, অগম্য -রাটদেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তখন 


জনগোষ্ঠী ও তাহাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন ১১৩ 


সেখানকার অধিবাসীরা তাহাকে আক্রমণ করিয়া কুকুর লেলাইয়া! দেয় । লেখক 
এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং 
সন্গামীদের প্রতি বিশেষত: মহাবাঁরের প্রতি এই ব্যবহারে জৈন শাস্তরকারগণ 
খুবই নিন্দা করিয়াছেন। মহাবীর বঙ্গদেশের আর কোন কোন অঞ্চলে পরিভ্রমণ 
করিয়াছিলেন: তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে তাহার পরিভ্রমণের 
পথ খানিকটা দক্ষিণ-পশ্চিমবন্গের মধ্যে ছিল একথা অনুমান কর! অসঙ্গত নয়। 
পার্খ্বনাথ তাশ্রলিপ্তে পরিভ্রমণ করিয়ছিলেন তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে জৈন শান্ত্রকার- 
গণ কিন্তু এখানকার অধিবাসীগণ তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন 
বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। মনে হয় তাহার তাম্রলিপ্ত পরিভ্রমণক।লে 
মহাবীরের ন্যায় কোন দুঃখজনক ঘটনার অভিজ্ঞতা হয় নাই । 

মহাঁবীরের অপর নাম বর্ধমান স্বামী । তাহার শিষ্য প্রশিষ্যদের মধ্যে 
প্রধান একজনের নাম গোদাস। তাহার সময় হইতে জৈনধর্মের চারটি শাখার 
সৃষ্টি হয়। তাহার একটি শাখার নাম “তাশলিপ্তিকা' | ইহা! হইতে স্পষ্ট 
অন্ুমান হয় যে প্রায় ছুই হাজার বংসর পূর্বে মেদিনীপুর জেলায় জৈনদের বিশেষ 
প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল এবং সেখানে একটি বিশেষ শক্তিশালী জৈন ধর্মীয় 
শাখারও অভ্যুদয় হইয়াছিল ।৫ 

প্রাচীন বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কোন উল্লেখ বৈদিক 
সাহিত্যে পাওয়া যায় নাঁ। মহাভারত, রামায়ণ বা পুরাণে বঙ্গদেশের এমন 
কোন: রাজার নাম নাই যাহাকে এতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়। চিহ্নিত করা যাইতে 
পাঁরে। সে যুগের লেখকরা বঙ্গদেশকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন রাজো বিভক্ত 
বলিয়া জানিতেন। তাহাদের মধ্যে অন্তত ৯টির নাম তাহার! উল্লেখ করিয়াছেন, 
রামায়ণের, এঁতিহ্‌ অনুসারে বঙ্গদেশের অধিপতি অযোধ্যার রাজার প্রতি 
আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে। মহাভারতের কাহিনী অন্থসারে 
ব্দদেশের রাজারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 

আর্য সভ্যতার শেষদিকে অর্থাৎ যখন মহাভারত “মনুস্থতি' প্রভৃতি লিখিত 
হয় সেই সময় সম্ভবত; বঙ্গদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে আর্ধসভ্যতার 
প্রসার ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহার পরবর্তীকালে এই সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসের 
পর্ঘায়ক্রম খুব স্পষ্ট নয়। তবে একথা নিশ্চিত যে আর্ধদভ্যতার অধীনে 
বজদেশের আদিম অধিবাসীদের গ্রহণ করিবার প্রচেষ্টা সেই সময় ভালভাবে 
হইয়াছিল । তাহার প্রমাণন্বরূপ বৈদিক সাহিত্যে বঙ্গদেশের আদিম জনগোষ্ঠী 
যাহা বঙ্গ) হুন্ম, শবর, পুলিন্দ, কিরাত ও পুগু, প্রভৃতিকে “ক্ষত্রিয়” বলিয়। 


৮ 


AR দক্মিণপপশ্চিমবন্নের ইতিহাস; +... 
অভিহিত করা হইয়াছে। _বদেশে এই সমন্ত জাতিগোষ্ঠীর, কেহ কেহ এমনকি 
ত্রাণ রূপেও উল্লিখিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ দীর্ঘতমা' কাহিনীতে আছে। 
পুরাণ ও মহাভারতে বর্ণিত কাহিনীতে উল্লিখিত আছে দীর্ঘতম নামে এক অন্ধ 
বুধ খষি যযাতির বংশজাত পূর্বদেশের রাজা মহাধাত্বিক পণ্ডিত প্রবর সংগ্রামে 
অজেয় বলির ( বলিরাজ ) আশ্রয় লাভ করেন এবং তাহার অহরোধে তাহার 
রাণী সুতরেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্, পণ্ড, ও সুস্থ নামে পাচ পুত্রের জন্ম দান 
করেন । তাহাদের বংশধরদের বাসস্থানগুলি পরবর্তীকালে তাহাদেরই নামাঙ্কিত 
- হইয়াছিল । এই কাহিনীতে উল্লিখিত প্রদেশগুলির অধিবাসীরা আধ, ব্রাহ্মণ 
ও ক্ষত্রিয়ের মিশ্রণে উদ্ভৃত। এই কাহিনীর ওঁতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ কর| যায় 
না। কিন্তু ইহাতে মহাভারত ও পুরাণের যুগে বঙ্গদেশে আর্যজাতির. বিশেষ 
প্রভাব স্থচিত হইয়াছিল স্পষ্ট জানা যায় ।১ 

এই কাহিনী হইতে আরো একটি ঘটনা প্রমাণিত হয় যে বঙ্গদেশে আগত 
আরবদের সহিত এদেশের অধিবাসীদের বিবাহ সম্পন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল 
উচ্চবর্ণের সহিত বৈবাহিক স্থত্রেজাত ব্যক্তিরা সম্ভবতঃ বৈদিক সাহিত্যে ব্ৰাহ্মণ 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্ত ব্দদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী আর্য সমাজে 
_.- শূত্রপে পরিগণিত হইয়াছিল । 
.. ধর্মসতর-ও স্থৃতির লেখকগণ পবিত্র বেদকে চিরন্তন ও শাশ্বত বলিয়া গণ্য 
করিতেন।. ফুলে বেদে, উল্লিখিত চার জাতিতে বিভক্ত সমাজের কাঠামোর 
মধ্য নূতন আগত জনগোষ্ঠীকে অন্ততুক্তি করার মানসে তাহারা বলিতে 
লাগিলেন এই চার জাতির -স্ী-পুরুষের অন্তান্ত গোঠীর সহিত মিলনের ফলে 
উদ্ৃত সন্তান-মন্ততিরাও ইহাদের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হইবে। 
1 বৃহৎ, ধর্মপুরাণে একজন রাজা বর্ণশ্রমের নিয়মকে ভঙ্গ করিয়া আদিম চারি 
বর্ণের মিলনের ফলে উদ্ভূত অন্ান্ মিশ্রিত জাতিকেও নিজেদের বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । এই ঘটনার এতিহা সিকতা কতটা সত্য বলা মুশকিল । তবে 
মনে হয় প্রয়োজনের, তাগিদে ক্রমে প্রসারমান আর্ধজাতি বিভিন্ন অঞ্চলে 
' অধিবাসীদিগকে নিজেদের  গোষ্ঠতুক্ত করিবার জন্ত এই ব্যবস্থা: গ্রহণ 
করিয়াছিলেন |. 

ঠিক কোন সময়ে আর্বপ্রভাব বঙগদেশে প্রতিটি হইয়াছিল তাহার. সঠিক 
সময় নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে মনে হয় খ্ৰীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে 
আর্ধগণ অধিকতর সংখ্যায় বঙ্গদেশে আশিতেছিলেন। যুদ্ধযাত্রা, বাণিজ্য ও 
 ধর্প্রচার উপলক্ষ্যে ক্রমশ বহুসংখ্যক আর্য এদেশে আগমন ও বসবাস করিতে 
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জনগোষ্ঠী ও তাহাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন ১3 ৯ 
আরম্ভ করে। একইভ।বে জৈন ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লোকেরাও বঙ্গদেশে আসিয়া: 
₹ ছিলেন। বঙ্গদেশে গুপ্তদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে এখানে আর্বপ্রভাব ' 
দৃঢ়ভাবে. প্রতিষ্ঠিত. হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই: সেই সময় আর্ধবতি. 
হিসাবে ব্দদেশ বিশেষ গুরুত্ব অজন করিয়াছিল ॥ তাহার প্রমাণ পাওয়া বায়: 
খন দেখা যায় অযোব্যার একজন অভিজাত ব্যক্তি হিমালয়ের পাদদেশে -উত্তর-:" 
বন্দের বিভিন্ন অঞ্চলে তীর্থ পরিক্রমার.জন্য 'আপিয়াছিলেন। ' খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম ও 
“ষষ্ঠ শতাবীতে বঙ্গদেশে প্রাপ্ত কতকগুলি শিলালিপিতে এদেশীয় লোকেদের: 
‘নামের উল্লেখ দেখা যায়|. এই নামের উপাধিগুলি বিশ্লেষণ করিলে ভাহী; 
পুরোপুরি আর্য প্রভাবিত বলিয়!- মনে হয়৷ “যে সমস্ত উপাধি দেখ! গিয়াছে 
যেমন বর্মন, পাল, মিত্র, সেন, ঘোষ, কু, দত্ত, নন্দী, ভদ্র দেব, প্রভৃতি এখনও 


প্রচলিত, আছে। -বঙ্গদেশের বিভিন্ন জায়গায় নামের মধ্যেও আর্য নামের স্পষ্ট: 


প্রভাব লক্ষ্য করা যায়৷ এই সমস্ত. ঘটনাবলী হইতে বোঝা যায় যে'খরীষ্টয় - 
পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে বঙগদেশ প্রায় সম্পূর্ণ আর্ষ সভ্যতার মধ্যে 'আসিয়াছিল 1: 
এই সমস্ত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলী ইতিহাসের তথ্য হিসাবে: কতটা গ্রহ্ণ-: ; : 
যোগ্য তাহা বল! কঠিন। তবে ইহাতে কয়েকটি সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা: 
সম্ভব। বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যায় বসবাসকারী আদিম জনগোষ্ঠী আর্য ছিলেন না 
. ইহা স্পষ্ট । তবে এই অঞ্চলে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব প্রথম সহ বৎসর হইতে ধীর ও মন্থর 
গতিতে আর্ধ অনুপ্রবেশ সুচিত হইয়াছিল | 
এতিহাপিক যুগ আরম্ভ হইবার বু পূৰব হইতেই এই অঞ্চলে কতকগুলি রি 
সুপ্রতিষ্ঠিত সরকার ছিল ।. অর্থাৎ এই অঞ্চলটি কয়েকটি ক্ষ.্র রাষ্ট্রে বিভক্ত: 
ছিল।. তাহাদের মধ্যে কোন কোনটি মাঝেমাঝে অধিক শক্তিশালী হইয়া! 
উঠিত। পরিশেষে ব্দদেশের রাষ্ট্রগুলি হরিদাস ৮ 
সহিত খুবই সু-সম্পৰ্ক বজায় রাখিয়| চলিত ।৮ 


দক্ষিণ-পশ্চিমবন্ধের বাঙ্গালীর নৃতাত্বিক গরিচয়। :...:+ 

প্রাচীন জাতির নৃতাত্বিক বিশ্লেষণ প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর 

করিতে হয়। তাহার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হইল প্রাচীন মানবের কঙ্কালস্থি। 
এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের অদুরে সিজুয়। নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রাক্‌হ্রগ্া যুগের 
জীবান্মীভূত এক ভগ্নচোয়াল বিশেষ উল্লেখযোগ্য৷ ইহা! ছাড়া ১৯৬৩-১৯৬৫ 

সালে পশ্চিমবঙ্গে পাণুরাজার - ঢিবিতেও চৌন্দটি সমাধিস্থ কঙ্কাল পাওয়া | 

গিয়াছে।:.এই সমস্ত কঙ্কালের বিচার: বিশ্লেষণ করিয়া অনুমান করা হয় : 


১১৬.) / দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস 
বঙ্গদশের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নানাদেশের ৮৪৪ সংমিশ্রন 
ঘটিয়াছিল.।৯ 
| sR AGRO KCTS UGH CNET জি 
পরে সংখ্যার: দিক হইতে ওরাওরা এবং তৃতীয় স্থানে আছে মুণ্ডা । 
পশ্চিমবজে মোট ৪১টি উপজাতি আছে। তাহাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সীওতালর| প্রধানত মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম, হুগলী ও মালদহ জেলায় 
বাস করে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহের মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় 
সবচেয়ে বেশী সাঁওতাল বাম করে। সাঁওতালদের মধ্যে কিস্কু বা মুন্ম্ণ গোষ্ঠীর 
মর্ধাদা অন্য গোষ্ঠীর তুলনায় অধিক । 
মুণ্ডারা বর্ধমান, ২৪ পরগনা, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং জলপাইগুড়ি, 
মেদিনীপুর _:ও পুরুলিয়া জেলায় বাস করে। ভাষার দিক হইতে মুণ্ডারা 
শীওতালদের সমগোত্রীয়। মনে হয় পুণ্ডের বংশধর মনে হইতেছে বর্তমান 
পোদজাতি এবং শবরদের বংশ হইতেছে কৈবর্ত ॥ কৈবর্তদের অধিকাঁধশেরই- 
বাস মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলা । ইহার! অতি প্রাচীন জাতি। বর্তমানে চাষী 
কৈবর্তরা। অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর কৈবর্তরা মাহিষ্য নামে পরিচিত 1১০ 


জাতি ও গোষী 

রাজ পট প্রধান বৈশিষ্ট্য । ফলে আর্ধগণ বঙ্গদেশে 
বাস করিবার সময় হইতে এখানেও ইহার প্রবর্তন হয়।  আর্ধসমাজ মোটামুটি 
চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়; বৈষ্ণ ও শূত্র। কিন্তু বঙ্গদেশে 
আর্যদের আগমনের পূর্ব হইতে অনেক আদিম অধিবাসী বাস করিত। আর্ধ 
আগমনের পরবর্তাকালে প্রাচীন গ্রন্থে এই সব. অধিকাংশ আদিম অধিবাসীদের 
- (শবর, পুলিন্দ, কিরাত, পুণ্ড, প্রভৃতি ) ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 
কাজেই পরবর্তী আর্ধপমাজ এই অঞ্চলে বহুজাতিতে বিভক্ত । প্রাচীন যুগের 
শেষভাগে বাংলায় রচিত প্রামাণিক শাস্্ীয় গ্রন্থে এই চারিবর্ণের উল্লেখ এবং 
তাহাদের বৃত্তি প্রভৃতি নির্দিষ্টভাবে বল! হইয়াছে । অর্থাৎ বন্ধদেশের সমাজ 
আদিতে চারিবর্ণে বিভক্ত হইলেও পরবর্তীকালে ইহাদের মধ্য হইতে বহুসংখ্যক 
বিভিন্ন জাতির (095৫ ) উদ্ভব হইয়াছিল । 

নবম শতাব্দীতে বন্দদেশের এই বহুসংখ্যক জাতিকে মোটামুটি চারভাগে 
বিভক্ত করা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও বৃহন্র্মপুরাণ এই দুইখানি গ্রন্থে 


- (আঃ রচনাকাল ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী ) প্রাচীন: যুগের অবনানকালে 
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বঙ্গদেশের সমাজে জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যাঁয় ৷ বৃহদ্ধর্ম- 
পুরাণ গ্রন্থটি খুব পরিচিত গ্রন্থ নহে এবং সম্ভবতঃ প্রথমটি অপেক্ষা পরে রচিত। 
এই গ্রন্থে বঙ্গদেশের জাতিগোষ্টী সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। ইহাতে 
্রাহ্মণদের মাছ, মাংস খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এই দুইটি বঙ্গদেশের 
সমাজ ব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্য | ভারতবর্ষের অন্যত্র ব্রাহ্মণেরা সকলে নিরামিষ 
আহারে অভ্যস্ত । অত্রাহ্মণদের মোটামুটি ৩৬টি জাতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে । 
ইহাদের সকলকেই শুদ্র বল! হইয়াছে (বর্তমানে বঙ্গদেশের জাতিগোষ্ঠীও মোটা- 
মুটি ৩৬টি )। রাজা যেন বর্ণাশ্রম ধর্ম নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বলপূর্বক বিভিন্ন 
বর্ণের নরনারীর সংযোগ সাধন করেন এবং ইহার ফলে বিভিন্ন মিশ্রবর্ণের উৎপত্তি 
হয়। বৃহদৰ্মপুরাণে এই মিশ্রবর্ণের সকলেই শৃদ্রজাতীয় বলা হইয়াছে এবং 
ইহাদিগকে উত্তম, মধ্যম, ও অধম শঙ্কর শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে । 

নবম শতাব্দীতে বঙ্গদেশের জাতিগোষ্ঠার যে চিত্রটি পাওয়া যায় তাহ 
মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্ৰ ৷৷ কে) সংশূত্র 
(উত্তম শঙ্কর )--এই গোর অন্তর্গত হইল করণ (করণিক )১ (খে). ষ্ঠ 
(চিকিৎসক বা বৈদ্য )) (গ) উগ্ৰ (যোদ্ধা), (ঘ) মাগধ (বিদূষক ও সংবাদ 
আদান-প্রদীনকারী ), (ঙ) তন্তবায় (তাঁতি), (চ) গন্ধববণিক (গন্ধদ্রব্য বিক্রেতা), 
(ছ) নাপিত (খৌরকার )১ (জ) গোশ (লেখক ), (ঝ) কর্মকার (কামার), (এ) 
তৈলিক (সুপারি ব্যবসায়ী), (ট) কুমার (কুমোর ); (ঠ) কংলকার ( কীসারী ), 
(ড) সথিক (শীখের ব্যবসায়ী), (ঢ) দাস (কুধিজীবি), (এ) বারুজীবি (পানচাষী), 
(ত) মোদক (মনা), (থ) মালাকার (ুষ্পবিক্রেত৷) ৷৷ তাহা ছাড়া আরো তিনটি 
গোষ্ঠী ছিল তাহাদের জীবিক| সঠিক নির্ণয় করা যায় নাই। যেমন (দ) স্থত 
(সম্ভবত স্থত্ৰধরঃ ), (ধ) রাজপুত ( সম্ভবতঃ EADS ATCT OT 
পান ব্যবসায়ী )। 

২ মধ্যম শঙ্কর(ক) তক্ষণ ( ছুতার ), (খ) রজক (ধোপ। ), () স্বর্ণকার, 
(ঘ) স্বৰ্ণবণিক, (ও) আভীর (গোয়াল! ), (চ) তৈলকার (তেলী ), (ছ) ধীবর 
(জেলে), (জ) শৌপ্তিক (মগ ব্যবসায়ী), (ঝ) নটযাত্ৰ৷ শিল্পি, না 
(শব 1), (ট) শেখর ()১ (5) জলিক (জেলে )। 

৩। অধম শঙ্কর -(কে) মলেগ্রহি (সম্ভবতঃ মালগোষ্ঠী); (খ)' কড়া, 0 সম্ভবতঃ 
মাৰি); (গ) চণ্ডাল; (ঘ) বরুড় (বারুই 1), (ও) তক্ষ (ছুতোর 7) (চ) চর্মকার 
(মুচি), ছে) খষ্টজীবি (পাটনি ?), (জ) দোলা বাহি (পাল্কিবাহক ব৷ বেয়ারা), 
(ব) মল্লা (মাল?)। | 


০১১৮ _ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস 


৪ এনিয়জাতি ও আদি উপজাতি যাহা হিন্দুদের অন্ততূক্তি হইয়াছে 
.'মেমন চামার, ডোম, বৈতি, বাগদি, হাড়ি, বেদিয়া বারুই, পোদ প্রভৃতি । 
“বৃহদ্্ম পুরাণে ও শৃদ্রকের ৩৬টি জাতি উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই 
“তালিকায় ৪১টি জাতি দেখিতে পাওয়া যায় । কাজেই মনে হয় পরবর্তীকালে, 
€টি যুক্ত হইয়াছিল। যাহাদের পিতামাতা উভয়েই বৈদিক চতুবর্ণভুক্ত 
তাহাদের উত্তর-শঙ্কর যাহাদের মাতা! চতুবর্ণভুক্ত কিন্ত পিতা উত্তম শঙ্কর তাহার] 
‘হইলেন মধ্যম শঙ্কর, আর যাহাদের পিতামাতা উভয়েই শঙ্কর তাহার অধম শঙ্কর 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । 

'বঙ্গদেশের জনগোষ্ঠীকে আরও একভাবে ভাগ কর! হইয়াছে জলচল এবং 
অধরচল।  জলচল হইল সেই গোষ্ঠী যাহাদের স্পর্শে খাগ্য ও পানীয় দুষিত 
হইত ন৷। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও সৎ শুদ্রা ইহাদের অন্তর্গত। অ-জলচল' 
হিসাবে তাহাদের গণ্য করা হইত যাহাদের স্পর্শে উচ্শ্েণীর লোকেরা শান্য ও 
পানীয় দুষিত বলিয়া গণ্য করিত। উদাহরণস্বরূপ সুবর্ণ বণিক, স্থপ্ডিক, কুলু; 

. মাল, জালিয়া, কৈবর্ত, তিয়ারা, যুগী এবং অগ্রদানী, গণকত্রাহ্মণ ও সেই সমস্ত 
ত্রাণ যাহারা হুবর্ণ বণিক, গোয়ালা, রজক, বাগদী ও কৈবর্তদের পুরোহিতের 
‘কাজ করিতেন। 
৷ সাধারণত প্রত্যেক বর্ণের বংশান্ক্রমিক পৃথক বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল । তবে 
মনে হয় এই ব্যাপারে খুর সাংঘাতিক কঠোর কোন বিধিনিষেধ বাস্তব ক্ষেত্রে 
ছিল না। তাহার বহু প্রমাণ সাহিত্যেও পাওয়া যায়।: বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
অনগ্রহণ, ও বৈবাহিক সম্বন্ধ বিষয়ে প্রাচীনকালে খুব কঠোরতা-ছিল নী 
একজাতীর মধ্যে সাধারণত 'বিবাহাদি হইত । কিন্তু উচ্চশ্রেণীর বর এবং নিম্ন 
‘শ্রেণীর কন্যার বিবাহে: শাস্্ীয়_অন্থমোদন- ছিল। প্রাচীন যুগের শেষদিকে 
এইরূপ বিধি প্রচলিত ছিল, ভবদেবভট্ট (প্রায়শ্চিত প্রকরণ), 'জীমৃতবাহন 
(দায়ভাগ ) গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে ॥ মধ্যযুগের গোঁড়ারদিকে বঙ্গ- 
দেশের হিন্দু সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পান, ভোজন ও বিবাহাদির ব্যাপারে 
কঠোরতা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে থাকে। 
ব্রাহ্মণ £ শী ষষ্ঠ সপ্তম শতক হইতে দলে দলে ব্রাহ্মণগণ উত্তর ভারত হইতে 
আতিয়া বঙ্গদেশে বসবাস শুরু করেন। ইহাদের সংখ্য। পরবর্তী শতাব্দী গুলিতে 
আরো বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিভিন্ন লিপি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতবর্ষের: 
মধ্যাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল হইতেও ত্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন । 
কালক্রমে বঙ্গদেশের ত্রাহ্গণগণ রাঢীয়, বারেন্দ্র বৈদিক, শাকুদ্বীপী প্রভৃতি শ্রেণীতে 
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বিভক্ত হইয়া যান । প্রাচীন যুগের শেষভাগে ত্রাক্মণরা রাজা অথবা ধনীব্যক্তি 
কর্তৃক দীন করা ভূমি অথবা গ্রামে বাস করিতেন । এই সমস্ত গ্রামের নাম 
হইতে ব্রাহ্মণদের উপাধি আসিয়াছে বলিয্বা মনে করা হয়। “মুখটি, গাঙ্গুলী, 
মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্ধোপাধ্যায়,পতিতুণ্ড, পিপলাই, ভট্টশালী, কুশারী, 
ঘোষাল, মৈত্র, লাহিড়ী প্রভৃতি উপাধি সম্ভবতঃ এইভাবেই আসিয়াছিল। 
বঙ্গের কুলজী গ্রন্থ উল্লিখিত আছে যে গৌড়ের রাজা আদিশৃর বৈদিক যজ্ঞ 
অনুষ্ঠানের জন্য কাণাকুজ হইতে সাগ্নিক পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়! ছিলেন। কারণ 
বজের ব্রাহ্মণের নাকি তখন বেদে অভিজ্ঞ ছিলেন ন!। কালক্রমে এই ব্রাঙ্মণ 
সন্তানগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে কেহ কেহ রাঢ় দেশেই এবং কতক 
বরেন্দ্র ভূমিতে বাস করিতে থাকেন | পরে বল্লাল সেনের রাজত্বকালে বাসস্থানের 
নামানুসারে তাহারা রাঢ়ী ও বারেন্্র এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত ইন। 
আদিশূরের পৌত্র -ক্ষিতিশূরের পুত্র ধরাশূর নাকি বায় ব্রাহ্মণদের! মোট ৫৯টি 
(পদবি যুক্ত ) ব্রাহ্মণ পরিবারকে মুখ্যকুলীন, গৌণ কুলীন ও শোত্রীয় এই তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। বল্লাল সেনের আমলে: বাবেন্রী ক্রাহ্মণগণ কুলীন, 
01 এই তিনভাগে বিভক্ত হন (তাহাদের পরিবারের সংখা ছিল 
০) এই অনবদ্য কুলজী গ্রন্থে যে বিশতারিত বিবরণ আছে তাহা কতটা 
জানি তাহা বল! শক্ত ৷ 
বঙ্গদেশে বৈদিক ত্রাক্মণগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও তাহারা বিশেষ সম্মান 
ভাজন। ইহারা, আবার পাশ্চাত্য এবং দাক্ষিণাত্য এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত | 
পাশ্চাত্য বৈদিক যাহার! উত্তরভারত হইতে বন্গদেশে'আসিয়াছিলেন এবং 
দাক্ষিণাতা বৈদিকগণ উৎকল, দ্রাবিড় প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে 
বসবাস আরস্তকরেন। হলায়ুধ তাঁহার “বান্মণে সর্ন্' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে রাঁটী 
ও বারেন্দ্র বাঙ্গণদের বেদজ্ঞান কমিয়া গিয়াছিল। তাহা শুধু উৎকল ও পাশ্চাত্য 
ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই মন্তব্য এতিহাঁসিক বলিয় বিশ্বাস করা 
কঠিন। হলায়ুধের গ্রন্থে এই উল্লেখ ব্যতীত প্রাচীন যুগে বৈদিক ব্রাহ্মণদের অন্ত 
কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। : বল্লাল সেনের “দানপাগর" ও “বৃহদর্মপুরাণে' 
অন্তান্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের উল্লেখ আছে। বঙ্গে গ্রহ-বিগ্রহ নামে এক শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণ আছেন । ইহারা শাকদীপী ব্রাহ্মণ বলিয়াও পরিচিত | ইহারা নাকি - 
শাকদ্বীপী, মাতণ্ডাদি ইত্যাদি ৮ জন মুনির বংশধর ৷ ইহ ছাড়াও অন্য কোন 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্ভবতঃ প্রাচীন যুগে বঙ্গে বাস করিতেন ৮৮ 
সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় নাই । রা 


১২৭ দক্ষিণ-পশ্চিমবন্ের ইতিহাস 
.... সমাজের শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী ব্রাহ্মণদের কাধীবলী ও জীবনধারার স্তি 
অনুসরণ করিয়া খুবই উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী চালিত হইত এ বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ নাই৷, তাহাদের পাণ্ডিত্য, চরিত্র ও অনাড়স্বর জীবনযাত্রা সমাজে 
আদরশশ্বরূপ ছিল। তাহারা! শুধু ধর্মচর্চা ও শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত থাকিতেন। 
কিন্তু সকলে এই আদর্শ অনুসারে চলিতেন ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। 
এমনকি শাস্ত্র অনুমোদিত নির্দিষ্ট কর্ম সকলে করিতেন না। ভরদেব্ভট্টও 
দর্ভপানি বংশান্ুক্রমিকভাবে রাজমন্ত্রী ছিলেন।. অনেক. ব্রাহ্মণ যুদ্ধবিদ্য|য়ও 
পারদর্শী ছিলেন। ইহা ছাড়াও তাহার| অন্যান্য. বৃত্তির সাহায্যে জীবিক৷ 
নির্বাহ করিতেন ৷ ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি যেমন কুষিকার্য শাস্ত্াহমোদিত 
ছিল. কিছু কিছু ছিল নিন্দনীয় কার্য যাহার জন্য তাহাদিগকে নিন্দা সহ করিতে 
.. হইত। 

করণ ( কায়স্থ ) $ প্রাচীন বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদের পরেই করণ জাতির প্রাধান্য 
ছিল. বৃহদ্র্মপুরাণে তাহাদের শঙ্কর জাতির মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে । 
অনেকেই খুব উচ্চরাজ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'রামচরিত-মানস' প্রণেতা 
অন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা, শবপ্রদীপ নামক গ্রন্থের প্রণেতা এই শ্রেণীর লোক 
ছিলেন। তিনি বংশান্ুক্রমে পাল রাজাদের রাজবৈষ্য ছিলেন। 

প্রাচীন ধর্মশান্ত্রে করণ শব্দে একশ্রেণীর জাতি ও একশ্রেণীর কর্মচারী 
(লেখক, হিসাবরক্ষক) বোঝাইত। কায়স্থ শব্দে প্রথমে এই শ্রেণীর রাজ 
কর্মচারীই.বোঝাইত; পরে তাহা জাতিবাচক সজ্ঞায় পরিণত হয়। প্রাচীন 
লিপিতে করণ. ও কায়স্থ একই অর্থে ব্বস্ৃত হইত । : স্থতরাং এইরূপ অনুমান 
করা.অসঙ্গত নয় যে ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশেও করণ কায়স্থতে 
পরিণত হইয়াছে ।_ অর্থাৎ উভয়ে মিলিয়া৷ এক জাতিতে পরিণত হইয়্াছে। 

য় পঞ্চম, ষষ্ঠ ও অষ্টম শতাব্দীর তাত্রশাসনে প্রথম কায়স্থ’ ও “জৈষ্ঠ্য 
কায়স্থ প্রভৃতির উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় তখনও বঙ্গে কায়স্থ বলিতে একশ্রেণীর 
রাজকর্মচারীকে . বেঝাইত ।. খুঁট্ীয় দশম শতকে একখানি শিলালিপিতে 
গৌড়কায়স্থ বংশের উল্লেখ আছে। : স্তরাং মনে হয় এই সময়ে বঙ্গে কায়স্থ 
জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বৃহদর্মপুরাণ ও ত্রহ্ম- 
বৈবর্ত পুরাণে কায়স্থের কোন উল্লেখ নাই। কুলজী গ্রন্থের মতে আদিশূর কর্তৃক 
আনিত কনৌজের পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পাঁচজন ভৃত্য আসিয়া ছিলেন তাহারাই 
(ঘোষ, বন্্ঃ মিত্ৰ, গুহ ও দত্ত) কুলীনকায়স্থদের আদিগুুষ। ইহা কতটা 
এঁতিহাসিক তাহা সঠিক বলা সম্ভব নয় । 


জনগোষ্ঠী ও তাহাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন 1145) 


বৈদ্য (অন্বপ্ঠ) 8 ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈষ্ণ মাতার সন্তানদের বৈদ্য বলিয়। গণ্য 
করা হইত . বৈদ্য শব্দ প্রথমে চিকিৎসক বোঝাইত॥ পরে ইহা জাতিবাচক 
সংজ্ঞায় পরিণত হয় । ঠিক কোন সময়ে বঙ্গদেশে এই জাতির প্রতিষ্ঠা হয় তাহ। 
বলা খুবই কষ্টকর । সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর চারিখানি দক্ষিণভারতীয় লিপিতে 
প্রথম বৈগ্কজাতির উল্লেখ পাওয়া. যায়! কিন্তু বঙ্গদেশে দ্বাদশ শতকের পূর্বে 
বৈদ্ভজাতির অস্তিত্বের কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়। যায় নাই ॥ 

প্রাচীন ধর্মশান্ত্রে অম্বষ্ঠ জাতির উল্লেখ আছে।  মন্ুসংহিতা অনুসারে 
চিকিৎসাই ইহাদের একমাত্র বৃত্তি ছিল। মধ্যযুগে বঙ্গদেশে অম্বষ্ঠ বৈদ্য জাতির 
অপর নাম বলিয়া গৃহীত হইত (সপ্তদশ সতকে ) |: সুপ্রসিদ্ধ ভরত মল্লিক 


(চন্দ্ৰপ্ৰভ| গ্রন্থ এবং ভট্টিটীকাকার) নিজেকে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য বলিয়া পরিচয় . 


দিয়াছেন! বৃহদ্ধর্যপুরাণে অম্বষ্ঠ ও. বৈদ্য একই জাতির নাম। কিন্তু ভ্রশ্ম- 
বৈবর্তপুরাণে ইহারা দুইটি ভিন্ন জাতি। কুলজী গ্রন্থে আদ্দিশুরকে অম্বষ্ঠ ও 
বৈদ্য বল। হইয়াছে এবং সেন রাজাদের বৈদ্য বলা হইয়াছে। কিন্তু পূর্বেই - বল৷ 
হইয়াছে ইহার এতিহাসিকতা৷ সন্দেহের বিষয় ৷ মনে হয় কায়স্থ ও করণের মত 
বন্গদেশে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ একসঙ্গে মিশিয়| গিয়াছিল। কিন্তু এই সম্বন্ধে নিশ্চিত- 
ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। 

কৈবৰ্ত-মাৰিয়্য £ ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ অনুসারে ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈষ্ণ মাতার 
সন্তানরা কৈবর্ত বলিয়া, পরিচিত। কলিযুগে তাহারা ধীবরদের সহিত সম্পর্ক 
স্থাপন করায় নিন্নজাতিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল বল৷ হয় । স্মার্ত পণ্ডিত ভবদেব 
ভট্টাচার্য কৈবর্তদের অন্ত্যজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্মৃতি অনুসারে 
ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈষ্ণ মাতার সন্তানেরা মাহিয় নামে পরিচিত। কাজেই 
রক্মবৈবর্তপুরাণে বর্ণিত কৈবর্তদের. সহিত মাহিষ্াদের উৎপত্তির দিক হইতে একটি 
সাদৃশ্য দেখা যায়| এই ঘটনার দ্বার| মনে হয় এই ছুই গোষ্ঠীর যে সাদৃষ্ দেখা 
যায় তাহার একটি ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হইয়াছে। মন্ুস্থৃতিতে নিষাধ পিতা এবং 
আয়োগব মাতার .সন্তানদের মার্গব বা দাস বল! হইত । ইহাদের অন্ত নাম: 
কৈবর্ত। 

বল্লাল চরিতে কৈবর্তজাতি সমদ্ধে অনেক কথা আছে, কিন্তু ইহা কতটা 
বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলা শক্ত । রামপালের সময় কৈবর্তনায়ক দিব্যের বিদ্রোহ 
এবং পরবর্তী সময়ে রদোক ও ভীম এই তিনজন রাজা বারেন্দ্রভূমিতে রাজত্ব 
করিতেন.।. ইহারা সকলে কৈবর্ত ছিলেন.। . সুতরাং সেই সময়ে রাঙ্যে ও 
সমাজে কৈবৰ্তজাতির বিশেষ প্রভাব ছিল ইহা সহজেই অনুমেয় । 


১২২ = দঙ্গিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস 

... পূৰ্ববন্দের মাহিস্যরা হালিক ও জালিক দাস নামে পরিচিত।  বর্তমাঁন বঙ্গ 
: দেশের পশ্চিমাঞ্চল ও মেদিনীপুর জেলায় চাষী কৈবর্তনের সহিত তাহাদের মিল 
আছে। মেদিনীপুরের মাহিয্যদের অনেক জমিদার আছেন এবং এই জেলায় 
তাহারা খুবই সন্্ান্ত শ্রেণী।: পূর্ববঙ্গের জেলেদের কেহ কেহ কৈবর্ত বলিয়া 
পরিচিত। অমরকোব অনুসারে কৈবর্তদের মধ্যে চাষী ও মংসজীবি উভয়েই 
আছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মঙ্ছ ও জাতকের কাহিনী অনুসারে প্রাচীনকাল 
: হইতে কৈবর্তরা ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । একদল চাষী কৈবর্ত এবং অন্যদল জেলে 
কৈবর্ত। 'বল্লাল চরিত' অনুসারে বল্লাল সেনই কৈবর্তদের সংশৃক্রে রূপান্তরিত 
করিয়াছিলেন। এই কাহিনী হইতে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে বিষণ 
পুরাণে কৈবর্তদের অ-ত্রাহ্মণ বলিয়া উল্লিখিত হইলেও পরবর্তীকালে তাহারা ধীরে 
ধীরে -আরধসমাজের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের মিশ্রিত গোষ্ঠী 
মাহিগ্য নামে পরিচিত হইয়াছিল ৷" 

সমাজের সর্বনিয় শ্রেণী £ প্রাচীন বৌদ্ধ চর্ধাপদে ডোম, চণ্ডাল এবং 
 শবর জাতির উল্লেখ আছে। ইহাদের প্রথম দুইটি শর্ট বঙ্গদেশে প্রাচীনকালেই 
ছিল যাহারা সমাজে সর্বনিম্তরে অবস্থিত । শবরদের কথা বিভিন্ন প্রাচীন বাংলা- 
-মাহিত্যে উল্লেখ আছে এবং পাহাড়পুরে তাহাদের উৎকীর্ণ ছবিও পাওয়া 
গিয়াছে। ইহারা সমাজে অস্পৃশ্য, বিশেষত ডোমরা। সেজন্য তাঁহারা শহরের 
বাহিরে বাস করিত। তাহারা ঝুড়ি তৈরি করিয়া, তাত চালাইয়া জীবিকা 
নির্বাহ করিত। ডোম মেয়েরা সাধারণভাবে নাচগাঁন করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে 
রিয়া ঘুরিয়। অর্থ উপার্জন করিত । শবররা সাধারণত পাহাড় অঞ্চলে বাস 
. করিত। তাহাদের স্ত্রীরা কানে দুল, গুপ্রামালা ও ময়ূরপুচ্ছের মাধ্যমে দেহ- 
সজ্জা করিত। শিকারই ইহাদের প্রধান জীবিকা ছিল। চণ্ডালেরা স্থযোঁগ 
পাইলে বিবাহিত মেয়েদের চুরি করিত । বঙ্লাল সেনের নৈহাটি লিপি অনুসারে 
পুলিন্দরাও বনে-জঙগলে পাহাড়ে বাস করিত | শিকার ইহাদের প্রধান জীবিকা 
হওয়ায় জী-পুরুষ নিবিশেষে তীর, ধনুক, বর্ষা চালনায় খুব পারদর্শী ছিলেন। 
পশুর মাংসই ইহাদের প্রধান খাদ্য । ইহারা সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের আদিম 
অধিবাসীদের বংশধর | 

_ ব্দদেশের জনগোষ্ঠী আ্ধসভাতার প্রসারের পূর্বে প্রধানত আ্িক ও ভ্রাবিট 
ভাষাভ.ষির সংখ্যাই ছিল অধিক। ইহা ছাড়া ছিল অসংখ্য কোঁষে বিভক্ত গৃহ ও. 
অরগাচারী জনগোষ্ঠী । মহাভারতের কালে মনে হয় মেদিনীপুর জেলায়, আধ- 
অনার্য এই উভয় জাতির অধিকার ছিল | এই জেলার দক্ষিণপূর্বাংশে তাত্রলিপ্ত, 


জনগোষ্ঠী 'ও তাহাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন ১২৩, 


প্রদেশে মনে হয়: আযগণ রাজত্ব করিতেন । : উত্তর-পশ্চিমাংশের  জঙ্গলময় 
প্রদেশটি অনার্ধদের অধিকারে ছিল। 

সর্বভারতীয় জাতিবিস্তাসের ধারার সমস্তটাই মেদিনীপুরের ক্ষেত্রে দেখ! 
যায় না এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্ণ শূত্র এবং অন্ত্যজ ও আদিবাসী গোষ্ঠী- 
গুলির এক. বিশেষ শ্রেণী হিসাবে পরিগণিত ৷  মেদিনীপুরে বঙ্গদেশের অন্যান্য 
অঞ্চলের মত বৈশ্যদের তেমন প্রাধান্য নাই । এখানে ব্রাহ্মণদের মধ্যে উংকল' 
শ্রেণীর সংখা। বেশী এবং মাহিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ।৯১ 


সামাজিক জীবন 

হিন্দু সমাজের উচ্চশ্রেণীর জনগণের জীবনযাত্রা জন্মের পূর্ব হইতে মৃতু 
পর পর্যন্ত কতকগুলি আধা ধর্মীয় রীতিনীতির দ্বারা পরিচালিত হইত ৷' 
শিশুর জন্মের পূর্বেই তাহার মঙ্গলের জন্য, নানাপ্রকার হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত: 
হইত | জন্মের পর জাতকর্মে নামকরণ অন্নপ্রাশন, চুড়াকরণ, উপনয়ন ইত্যাদি 
পালন করা হইত। তাহার পর ছাত্রজীবনের আরম্ভ | শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া: 
গুরুগৃহ হইতে কিরয়া আসিলে সমাবর্তন উৎসব হইত | ইহার পর বিবাহ 
অনুষ্ঠিত হইত ৷ মৃত্যুরপর শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য পারলৌকিক কার্ধ সমাধা হইত । এই 
সমস্ত সংস্কার কার্য ছাড়াও বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনঘাত্রায় ধর্মের খুব উল্লেখযোগ্য” 
ভূমিকা ছিল। প্রতিটি অনুষ্ঠান পালনের জন্য তাহ।র রীতিনীতি সম্বন্ধে বিস্তারিত 
বিবরণ প্রাচীন যুগে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কোন্‌ কোন্‌ তিথিতে কোন্‌ কোন্‌ 
খাদ্য নিষিদ্ধ এবং কোন কাজ কর! উচিত কি উচিত নয় ইহাও- বিস্তারিতভাবে 
লিখিত ছিল। এই সমস্ত আধ] ধর্মীয় অনুষ্ঠান বাদে বঙ্দদেশের জনগণ আরো! 
নানীপ্রকার উৎসবের আয়োজন করিত ॥ এই সব অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য হইল দুর্গাপূজা, ইহা ছাড়া গণেশ, মনসা, সরস্বতী, হোলি প্রভৃতি. 
উত্সবের উল্লেখ করা যাইতে পারে। রামচরিত মানসে দুর্গাপূজার সময় 
জনগণের উৎসাহ ও উদ্দীপনার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। বোঝা যায় 
এখনকার মত প্রাচীন যুগেও দুর্গাপূজ| বাঙালীর একটি প্রধান উৎসব ছিল। 
্রাতৃদ্িতীয়া, আকাশপ্রদীপ, - জন্মাষ্টমী, অক্ষয়ত্তীয়। প্রভৃতি সুপরিচিত 
অনুষ্ঠানগুলির বিশেষ প্রচলন ছিল।-২ 

- অর্থনৈতিক অবস্থা: 

মান ব্রা? “এখানকার বেশীর 8 

গ্রামে বাস করে: এবং চাষবাসের মাধ্যমেই তাহাদের জীবিকা নির্বাহ হয়]. 


| 

১২৪ -.. দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস 
বঙ্দেশের প্রধান শশ্ হইল ধান। তাহা ছাড়া এখানে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষ্র 
চাষ হইত। ফলে চিনি বিদেশে রপ্তানী হইত। কেহ কেহ মনে করেন , 
অধিক পরিমাণে গুড় উৎপন্ন হইত বলিয়া, এদেশের নাম গৌড় হইয়াছে । 
অন্যান্ত শস্তের মধ্যে সরিষা, আম, কাঠাল, কলা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখ- 
‘যোগ ৷ যাহারা জমি চাষ করিত তাহাদের জমির উপর কিরূপ অধিকার 
ছিল এবং রাজা কিংব| জমিদারের কিরূপ খাজনা দিতে হইত সে বিষয়ে সঠিক 
. জানা যায় না সম্ভবতঃ 'রাজাই জমির মালিক ছিলেন এবং যাহারা চাষ 
করিতেন তাহারা জমিভোগ করিবার জন্য রাজাকে খাজনা দিতেন । রাজা 
মন্দির প্রভৃতি ধর্মগ্রতিষ্ঠান এবং ত্রাহ্মণকে প্রতিপালন করিবার জন্য জমি দান 
করিতেন। এই জমি বংশান্ুক্রমে ভোগ করা যাইত । 

প্রাচীনকালে জমি মাপ করিবার জন্য বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের নল ব্যবহার কর! 
হইত। গুপ্ত যুগের জমির পরিমাপ স্ুচক কুল্যবাপ ও দ্রোণবাপ এই দুইটি সংজ্ঞা 
ব্যবহার করা হইত। কুলাবাপ শব্দটি কুলা অর্থাৎ কুল্য হইতে উৎপন্ন এবং এক 
+ কুলা বীজ দ্বারা যতটুকু জমি বপন করা! যায় সম্ভবত: তাহাকে কুলাবাপ বলা 
হইত। এই মাপের আটভাগের একভাগকে দ্রোণবাপ বলা হইত। কিন্ত 
ইহাদের কোনটির মাপ কি তাহা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। ইহা ছাড়াও 
:সমতটায় নল’ এবং ‘বৃষভ শঙ্কর’ নলের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমটি সম্ভবতঃ 
সমতট প্রদেশ এবং দ্বিতীয়টি সম্ভবতঃ বৃষভশঙ্কর উপাধিধারী সেন সম্রাট বিজয় 
সেনের নাম হইতে উদ্ভৃত। কিন্তু ইহাদের কোন্টি কি পরিমাণের মাপ ছিল 
তাহা জানা যায় নাই। 


_ শিল্প ( Arts and Crafts ) 

বন্ধ কুষিপ্রধান দেশ হইলেও এখানে নানাপ্রকার শিল্পজাত জ্রবাও প্রস্তুত 
হইত ৷ বনতশিল্পের জন্য এদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিল কৌটিলোর অর্থশাস্ত্রে ক্ষৌম্য, দুকুল, পত্রোর্ণ ও কার্পাসিক এই 
চারপ্রকার বস্তরের উল্লেখ আছে। ক্ষৌম্য শনের তায় প্রস্তুত মোটা কাপড়। 
কাশী ও উত্তরবঙ্গে ইহা তৈরী হইত। একজাতীয় সুক্ষ কাপড়ের নাম দুকুল 
কৌটিল্যের মতে বঙ্গদেশের ছুকুল শ্বেত ও সিঞ্ধ। পুণ্ড, দেশীয় দুকুল শ্যাম ও 
মনির ন্যায় স্বিধ । পত্রোর্ণ রেশমের প্যায় একজাতীয় কীটের. লালায় তৈরী ৷ 
মগধ ও উত্তরবঙ্গে এই জাতীয় বস্তু তৈরী হইত । কার্পাসিক অর্থাৎ কার্পাস 
ছুলার কাপড়ের জন্য বঙ্গদেশ চিরকালই প্রসিদ্ধ ছিল। অর্থাৎ খুব প্রাচীনকালে 


জনগোষ্ঠী ও তাহাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন ১২৫ 


বঙ্গের বন্তরশিল্প খুব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। খ্ৰীষ্টীয় প্রথমশতকে বঙ্গদেশ হইতে 
প্রচুর পরিমাণে স্থ্ম্ম বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হইত। বঙ্গদেশের মসলিন যে সমগ্র 
জগৎ বিখ্যাত ছিল তাহারও উত্তৰ প্রাচীন যুগে হইয়াছিল । | 
প্রাচীন যুগে আর যে শিল্প প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা হইল চিনি 
শিল্প। সমুদ্রের জল শুদ্ধ করিয়া লবণ তৈরীর ব্যবস্থা প্রাচীনকালেই সমুদ্রোপ- 
কুলরতাঁ অঞ্চলে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল হির্দা' লেখতে দেখা যায়: 
দশম শতাব্দীতে দক্ষিণ-পশ্চিমবন্গে বিভিন্ন সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে লবণ তৈরী: 
করার জন্য অনেক কূপ তৈরী করা হইয়াছিল | এই উদ্দেশ্যে দণ্ডভুক্তি মণ্ডলের 
অনেক গ্রামবাসীকে লবণের জন্য কূপ খননের অন্থমতি দেওয়। হইয়াছিল । 
একাদশ শতকে রামপালের লেখতে এবং দ্বাদশ শতকে ভোজবর্মার লেখতে এই 
দানের উল্লেখ দেখা যায় ৷ কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পাল ও লেনরাজাদের ভূমিদান 
লেখতে এই ধরণের দানের কোন উল্লেখ পাওয়া যায়না | ইহাতে মনে হয়, 
দক্ষিণ-পশ্চিমবন্ে সমুদ্রোপকুলবর্তী কোন কোন: অঞ্চলে লবণ তৈরীর প্রভূত 
প্রচলন থাকিলেও দশম শতাব্দীর ঠিক পরেই ইহা৷ উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্পে 
পরিণত হইতে পারে নাই। সম্ভবতঃ আদ্র প্রাক্কৃতিকপরিবেশ এবং গল্প! ব্রহ্মপুত্র 
নদীর অতিরিক্ত পরিমাণে লবণযুক্ত জল সমুদ্রে আসার ফলে লবণ শিল্পের প্রসার, 
বিদ্রিত হইয়াছিল । ৃ 
বঙ্গদেশের প্রাচীন মৃতশিল্পের প্রচুর নিদর্শন পাহাড়পুরের পোড়ামাটির কাজে 
দেখিতে পাওয়া যায় । সেকালের বিলাদিতাঁর উপকরণ যোগাইবার ভন্য স্বর্ণকার' 
মণিকাররা তাহাদের শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিল | কর্মকার :ও.. 
সুত্রধরগণ গৃহ, নৌকা, শকট প্রভৃতি নির্মাণ করিত এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার 
নানা উপকরণ যোগাইত। ইহা ছাড়া দারুশিল্প ও প্রাচীনকালে কুক্মশিল্লে উন্নীত 
হইয়াছিল। প্রস্তর ও ধাতুশিল্প এই সময়ে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল । 
বঙ্গদেশের শিল্পিদের সংঘবদ্ধ জীবন সম্পর্কে কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। 


নগর. শ্রেঠী, প্রথম স্বার্থবাহ, প্রথম কুলিক প্রকৃতি এইরূপে সংঘের প্রধান: 


ছিলেন৷ বিজয় সেনের দেওপাড়া লিপি অন্থসারে বরেন্দ্র অঞ্চলে শিল্পিদিগের 
একটি বিধিবদ্ধ সংঘ ছিল এইরূপে অন্থমান করার সঙ্গত কারণ আছে। এই 
সংঘবদ্ধ শিল্প জীবনের ফলে পরবর্তীকালে বন্ধদেশে শিল্পীগোষ্ঠী ক্রমশ বিভিন্ন 
জাতিগোঠীতে পরিণত হইয়াছিল । তন্তবায়, গন্ধবণিক, স্বর্ণকার, কর্মকার, 
শহাকাঁর, কুম্ভকার, কংসকার, মালাকার তক্ষ, তৈলকার, প্রকৃতি প্রথমে বিভিন্ন 
শিল্পসংঘ ছিল। পরে ইহার! ধীরে ধীরে সমাজের একটি ভিন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত 


২৩, _.:. দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্ের ইতিহাস, 

হইয়াছে অর্থাৎ বজদেশে পরবর্তীকালে জাতি বিভাগ হইতে প্রাচীনকালের 
₹ শি্পবৃতি ও ব্যবসায়ের'একটি পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়। 

দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ জনজীবন প্রাচীনকালে মোটামুটি স্বচ্ছল হিলি 

মনে হয়। তাহাদের এই আথিক স্বচ্ছলতা বহুলাংশে নির্ভর করিত ব্যবসা 
'বাণিজোর উপর |: এই সময়কার ইতিহীস ভূমিদান, বিক্রয়ের দলিলপত্র পাঁওয়া 
যায়|. বন্ধের ব্যবসায়ীদের এবং শিল্পের সংঘবদ্ধ জীবনের-কিছু কিছু পরিচয়ও 
এই সময়ে পাওয়া যায়। নগরশ্রেণী, স্বার্থবাহ এই সমস্ত বণিক ও ব্যবসায়ী 
 গ্রো্ঠীর প্রতিনিধির! রাষ্ট্রের প্রধান কার্ধে সহায়তা করিতেছে; অর্থাৎ তাহাদের 
রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব সরকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এইভাবে 
তাহার| সরকারের বিভিন্ন কাজকে প্রসারিত করিতে সাহাধ্য-করিত। প্রাচীন- 
কালে ব্যবসায়ী ও শিল্পা শ্রেণীর এই গোষ্ঠীগুলি স্বাভাবিক কারণে সমাজ জীবনে 
খুবই গুরত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। এই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে থাকিয়া 
সমাজের সাধারণ লোকেরা নিজেদের দৈনিক ও অপর অপর. প্রয়োজন মিটাইতে 
সক্ষম হইত । অর্থাত সেই প্রাচীন যুগে বঙ্গদেশের সরকার এইসব গোষ্ঠীকে শুধু 
স্বীরুতিই দেয়নি উপরন্ত সরকার তাহাদের দ্বারা বিশেষভাবে মাসি 
হইয়াছিল । 
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'. শিল্পের উন্নতির সন্দে সঙ্গে বঙ্গে বাণিজ্যিক: প্রসার: বৃদ্ধি পাইয়।- 
ছিল। বঙ্গদেশ নদীমাতৃক বলিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে শিল্পজাত জব্য প্রেরণে 
যথেষ্ট স্থবিধ| ছিল বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে হাট, গঞ্জ এবং নৃতন নৃতন নগর 
গড়িয়া উঠিয়াছিল।।.৷ স্থলপথে যাইবার জন্য সড়ক যোগাযোগ উন্নত ছিল এবং 
প্রাচীন নগরগুলি বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল। 

' 'ঙ্ধদেশের বাণিজ্য কেবল দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা । স্থলপথ এবং 
'জলপথে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত এমনকি বিদেশের সহিতও : 
‘বাণিজ্যিক বিনিময় হইত। খুব প্রাচীনকাল হইতেই সমুদ্র পথে ব্যবসা-বাণিজ্য 
চলিত । প্রাচীন তাত্লিপ্ত বঙ্গের প্রধান সমুদ্র বন্দর ছিল | এখান হইতে পণ্য 
ও শিল্পজাত সামগ্রী বোঝাই জাহাজ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত করিত। 
জ্বাল পা বৃদ্ধি 
eal 


| 
| 


জনগোষ্ঠী-ও তাহাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন ১২৭ 


| প্রাচীন মুদ্রা j 

রীষ্টের জন্মের চার বা পাঁচশত বংসর পূর্বেই বঙ্ধদেশে মুদ্রার প্রচলন হইয়া- 
ছিল। ভারতবর্ষে সর্বপ্রাচীন চিহ্যুক্ত মুদ্রা (Punchmarked) বন্দদেশে অনেক 
পাওয়া গিয়াছে । বঙ্গদেশে কুষাণ যুগের মুদ্রীও কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে এবং 
গুপ্তযুগের স্বর্ণ ও. রৌপামুদ্রা বহুসংখাক পাওয়া গিয়াছে । কিন্ত বঙ্গের স্বাধীন 
রাজাদের বিশেষ পরিমাণে কোন মুদ্ধা পাওয়া যায় নাই । দীর্ঘ চারিশত বৎসরের 
পাল রাজত্বের তিনটি তাত্র মুদ্রা পাহাড়পুরে পাওয়! গিয়াছে । ইহাও পালযুগের 


কিনা তাহ লইয়। এতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে । কিন্তু সেন রাজাদের. 
কোন মুদ্রা তখনও পাওয়া যায় নাই ।. ইহা-হইতে অনেকে অন্মান করেন এই. 


যুগে রাবসায়াকে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচলিত মুদ্রার পরিবর্তে কড়ির প্রচলন 
ছিল। এই কড়ির প্রচলন বঙ্গদেশের বাজারে ১৭৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত বহাল ছিল । 


গুপ্ত পরবর্তী বঙ্গদেশের রাজাদের (বিশেষত পাল ও সেন.) আমলে মুদ্রার . 
অভাবের কারণ কি ইহার কোন সন্তোষজনক উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই 1১ 


ধর্ম 


ভাষাগত ও জাতিগত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া একথা স্পষ্টভাবেই 


অনুমান করা! যায় যে বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসীর! আর্য গোষ্ঠী । তাহার! 
নিজস্ব একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতি এই অঞ্চলে গড়িয়া তুলিয়াছিল। রামায়ণ, 
মহাভারত এবং জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্য পাঠ করিলে মনে হয় বঙ্গদ্রেশ ধীরে ধীরে 
উত্তরভারত হইতে আগত সন্যাসী ও যোদ্ধাদের দ্বারা আর্য সভ্যতার আওতায় 
আসিয়াছিল |: ঠিক কবে এই আর্যকরণ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা বলা শক্ত । 
তবে একথা বল! যায় যে আদিম বঙ্গদেশের সভাতা ও সংস্কৃতি ক্রমে ক্রমে 


ভারতের প্রধান তিনটি (বৈদিক, বৌদ্ধ ও জৈন) ধর্মমতের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া: 
হিল এবং সর্বক্ষেত্রেই: পুরাণ ধর্ম বিশ্বাসের উপর অধিকতর উন্নততর ধর্ষের 
‘সংঘাতের কল খুবই হুদুরপ্রসারী হইয়াছিল 


পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম শতকে বঙ্দদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত লিপি হইতে স্পষ্ট- 


চাপা 'যায়। ইহার গতি - 
ং শক্তি ব্দদেশে পাল যুগে বৃদ্ধি পাইয়।ছিল। পালযুগের_ অনেকগুলি : 
না বেদ-বেদান্গ, মীমাংস! ও ব্যাকরণে পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের এবং বৈদিক: 


যাগবজ্ঞ ও. অনুষ্ঠানে সক্ষম ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের উল্লেখ আছে। একাদশ): 
দ্বাদশ শতকে জেন যুগের বৈদিক সংস্কৃতি বঙ্গদেশে অধিক প্রসার লাভ করে। 


1৭ 


১২৮ দক্ষিণ-পশ্চিমবজের ইতিহাস 

ভবদেব ভট্টের লিপিতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপে পটু স্বর্ণ গোত্র ব্রাহ্মণদের বসতি- 

. পূর্ন ১০০টি গ্রামের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। একথা সহজে অনুমান করা যায় 
ভারতবর্ষে গপ্তযুগে বৈদিক সংস্কৃতির পুনরুত্যুতখ্খানের কলে বঙ্গদেশে তাহার প্রসার 
ঘটিয়াছিল । এই ধারা দ্বাদশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল । 

_ ৷ আদিশূর কর্তৃক কান্যকুজ হইতে ব্রাহ্মণ অনয়ন করিবার কাহিনীর মধ্যে 
বঙ্গদেশে সে যুগে অনুষ্ঠানের জন্য অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব ছিল এইরূপ 
মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই ।. কারণ সে যুগে বেদজ্ঞ ব্রান্মণদের 

ভারতবর্ষের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গিয়া বসবাস করিবার বহু দৃষ্টান্ত 

পাওয়। যায় । তবে মনে হয় বঙ্গদেশে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া পালদের আমলে 
বৌদ্ধধর্ম প্রচলনের ফলে হয়ত ঠিক সেই সময়ে ভারতবর্ষের তুলনায় এখানে 
বেদের চর্চা খুব কমই হইত । 

ভারতের অন্যান্ত প্রদেশের গ্যায় গুপ্ত যুগে বঙ্গদেশে পৌরাণিক ধর্ম যথেষ্ট 
প্রসার লাভ করিয়াছিল । দেবরা'জ ইন্দ্র অথবা পুরন্দর দৈত্য রাজা বলির হাতে 
তাহার -পরাজয়, বিষ্ণু (হরিমুরারী ), লক্ষ্মী এবং তাহার বাহন গরুড় বিষ্ণুর 
নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি । সত্যযুগে বলি এবং দ্বাপরে কর্ণের দান- 
মীলতা; অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশান, পরশুরাম কর্তৃক ক্ষত্রিয় সংহারি, রামচন্দ্রে 
বীরত্ব, পৃথু, সাগর, নল, ধনগরয়ে, যযাতি প্রকৃতির কাহিনী । বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত 

.. তাত্রশীসনে বারেবারে উল্লিখিত ইহয়াছে। 

বঙ্গদেশে যে বৈষ্ণব ও শৈবধর্মের প্রসার ছিল তাহাও বিভিন্ন তাত্রশাসন 
হইতে জানা যায় ॥ ভাগবতে উপাস্য দেবতা বিষ্ণু কৃষ্ণে রূপান্তরিত হইয়াছে। 
কৃষ্ণের জন্ম বাল্যলীলা এবং তিনি যে বিষ্ণুর অবতার তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় । 
বিভিন্ন নামে শিব ( সদাশিব, অর্ধনারীশ্বর, ধুর্জাটি ও মহেশ্বর ), তাহার শক্তি 
সর্বানী। উমা অথবা সতী, দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ, কাতিক, গণেশ প্রভৃতির 
উল্লেখ এই সমস্ত তাত্রশাসনে আছে। : এই সব দেবদেবীর মৃত্তির সংখ্যা, গঠন 
গ্রণালীর' বিভিন্নতা হইতে মনে হয় বঙ্গদেশে ইহাদের পৃজা। বিশেষভাবে প্রচলিত 
ছিল এবং ইহাদের উপাষকগণ বহুসংখ্যক সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। 

বৈষ্ণব ধর্ম 8 বীকুড়া হইতে ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত শুশুনিয়া 
পাহাড়ের গুহায় উৎকীর্ণ রাজা চন্দ্রবর্মার লিপিতে সর্বপ্রথম বিষ্ণুসূজার উল্লেখ 
পাওয়া যায়। এই গুহাচিত্রে একটি চক্র খোদিত আছে । অন্কুমিত হয় থে ইহা 


Sl একটি বিষ্ণুমন্দির ছিল | রাজ! চন্দ্রবর্ম চতুর্থ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন এবং 


তিনি চন্রন্বামী অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন 


জনগোষ্ঠী ও তাহাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন . সা 


বঙ্গদেশে বৈষ্ণৰ ধর্মে ষষ্ঠ, সপ্তম শতক হইতে কুষ্লীলার অনেক কাহিনী 
উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে বাঁধা বৈষ্ণব সম্রদায়ের প্রাধান্য লাভ করিলেও 


খ্ৰীষ্টীয় প্রথম শতকে: সাতবাহন রাজাগণের রচিত গাথা সপ্তশতী' ব্যতীত 


প্রাচীনকালে রাধার কোন উল্লেখ নাই। পাহাড়পুরে একখানি প্রস্তরে কৃষ্ণ ও 
একটি স্ত্রীযৃতি খোদিত আছে। কেহ কেহ ইহাকে রাধা-কষ্ণের যুগল মৃত্তি 
বলিয়। অন্থমান করেন ।: তবে এ বিষয়ে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয় 1 
অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম বিশেষ প্রচলিত ছিল । 
এই সময়ে তৈরী বহু বিষ্ণু মৃতি তাহার প্রমাণ । রাজ! লক্ষ্মণসেন পরম বৈধব 
ছিলেন এবং রাজকীয় শাসনের প্রারস্তে শিবের পরিবর্তে বিষ্ণুন্তবের প্রচলন 


করেন। ' বাধা সম্ভবতঃ জয়দেবের অব্যবহিত পূর্বে বাঙ্গালী মনীষার আবিষ্কার |: 


শাক্তধর্মের প্রভাব ক্ষর্ব করিবার জন্য বোধ হয় বাঁধার পরিকল্পনা করা হইয়াছে । 
শিবের ন্যায় কৃষ্ণও পরম শক্তি । বাধা তাহাকে লাভ করিবার il উপায় 
মাত্র । 


লক্ষ্মসেনের কাছের মলা বকা বানা : 
আদৃত গ্ৰন্থ । ইহাতে বিষ্ণুর দশাবতারের বর্ণনা আছে পরে তাহা সমগ্র ভারতে - 


গৃহীত: হইয়াছে । -জয়দেব বর্ণিত ‘অবতারবাদ' ভারতবর্ষে প্রামাণিক বলিয়া 


গৃহীত হওয়ায় তাহা বঙ্গের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি প্রধান দান বলিয়| গ্রহণ. 


করা যাইতে পারে), জয়দেব বর্ণিত রাধা-কুঞ্চ লীলাও সম্ভবতঃ বঙ্গদেশেই প্রথমে ৷ 


প্রচলিত হয় এবং পরে সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 


শৈৰ ধর্ম £ বৈষ্ণব ধর্মের তায় শৈব ধৰ্মও গুপ্তযুগে প্রচলিত ছিল রা 


শতকে মহারাজা বন্তগুপ্ত ও সপ্তম শতকে শশাঙ্ক ও ভাক্বরবর্ম। শৈব ধর্মের পুষ্ট" 
পোষক ছিলেন পাহাড়পুরে মন্দির গাত্রেও শিবের কয়েকটি মুর্তি দেখিতে 
পাওয়] যায়| শিবের উপাসনা নানাভাবে দেখা যায়! রুদ্র শিব, পশুপতি এবং 
লিঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্নভাবে শিবের পুজ প্রচলিত ছিল । সম্রাট নারায়ণপালের 
তাত্রশাসন হইতে জানা যায় তিনি একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়। তথাকার 
বায়নির্বাহের জন্য একটি: গ্রাম দান করিয়[ছিলেন। : ইহা হইতে বোঝা! যায় যে 
ব্দদেশে পাশুপত সপ্প্রদায় খুব প্রবল ছিল। “সদাঁশিব' সেন রাজাদের ই্ট- 
দেবতা ছিলেন । বিজয়সেন ও বল্লালসেন শৈব ছিলেন |: লক্ষ্ণসেন_ ও তাহার 
বংশধর্গণ বৈষ্ণব হইলেও কুলদেবতা “সদাশিব'কে পরিত্যাগ করেন নাই । 

খুব প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গদেশে শক্তি পুজার প্রচলন ছিল দেবীপুরাণে বল! 


হইগ্লাছে। রাঢ ও বরেন্দ্র বামীচারী সম্প্রদায় বিভিন্নরপে দেবী উপাসনা রচিত |: 


৯ 


১৬৪, দৃক্গিণপশ্চিমবঙ্ের ইতিহাস... 


. হইয়াছিল। ৷ বঙ্দদেশে বহু তান্তিক গছে শাক্ত মত প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্ত 
এই শ্রেণীর এন্থগুলির রচনাকাল নির্ণর করা! কঠিন। ; তবে মনে হয় প্রাচীন 
যুগ শেষ হইবার পূর্বেই বঙ্দেশে তত্তরোক্ত শাত্রমত প্রসারিত হইয়াছিল। 


" অন্তান্য ধর্ম সম্প্রদায় : বিষ্ণু শিব ও শক্তি ব্যতীত অন্তান্ত দেবদেবীর 


সুজাও বলদেশে প্রচলিত ছিল । তবে ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জান যায় না। 
ষষ্ট শতক হইতে ; আবস্ত. করিয়া পরবর্তাকালে বর্ণিত বিভিন্ন দেবদেবীর মুতি 
(কাতিকেয় গণেশ, ইন্দ্র, কুবের, বৃহস্পতি প্রভৃতি ). বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
পাওয়া গিয়াছে। 'রাজতরদিনীতে! খরীষ্ীয় অষ্টম শতাব্দীতে পুগু বর্ধনে 
কাতিকেয়ের এক মন্দির আছে বলিয়া উল্লেখ আছে। অন্তান্ত দেবদেবীর মৃত্তির 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল গঙ্গা, যমুনা এবং মাতৃকা মৃতি। 
প্রাচীন বঙ্গদেশে আরও দুইটি দেবতার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় তাহার 
হইলেন সূর্য ও তাহার পুত্র বেবন্ত। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে এবং পরবর্তী 
' কালে পাল.ও:-সেন যুগে: প্রচুর বের মৃতি পাওয়া! গিয়াছে, লক্ষ্মণসেনের 
পরব্তাকালে কেশব সেন ও রিশ্রপ সেন তাহাদের তাত্রশাসনে "পরম. সৌর” 
বলিয়া নিজেদের (উল্লেখ করিয়াছেন । সুতরাং আধপভাতার উপাসক সৌর 
 শশদায় বঙ্দদেশের প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল বলা যাইতে পারে ।:..এই সুর্য 
বিদ্ধ বৈদিক দেবতা নহে। সম্ভবতঃ মগ আ্ষণগণ কুষাণ যুগে: এই স্ব 
পুজার প্রচলন করেন । . 

: প্রাচীন, যুগে অনেক ,রেবন্ত যুতি পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন পুরাণে 
৷ তাহাকে সযের পুত্র বলা হইয়াছে। অমীগুরাণ এস্থে যদিও এই দেবতার বিষদ 
বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে মনে হয় এই দেবতা গোঁড়া ব্ৰাহ্মণ সমাজে খুব 
জনপ্রিয় হয়নাই - ইহারা সভবতঃ লোক সংস্কৃতির দেবতা হিসাবে পরিগণিত 
হইত। 


| জৈন ধৰ্ম ই. বৌদ্ধধর্মের যায় জৈনধর্মও পূর্বভারতে প্রবর্তিত, হইয়াছিল । 


জৈনধর্ষের প্রবর্তক, মহাবীর: বৈশালীর নিকট জন্মগ্রহণ করেন এবং তাহার 


জীবনের অনেকটা সময় মগধ ও চম্পায় অতিবাহিত করেন। মহাবীরের পরবর্তী. 


তাী্ঘ্বর পার্শ্নাথের পূণ্য স্মৃতির সঙ্গে পূর্বভারতের পার্থনাথ পাহাড়ের যুক্ত 
আছে। : | | 

প্ৰাচীন জৈন শান্তে মহাবীরের রাচদেশের আগমনের কাছিনী ও সেখানে 
তাহাদের প্রতিটি লোকেদের মন্দ ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে। তিনি 


জনগোষ্ঠী ও তাহাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন ১৩১: 


গঙ্গা অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে আপিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। তবে 
জৈন শাস্ত্রে বহুবার বঙ্গদেশের কথা উল্লিখিত আছে । ঠিক কোন সময়ে বঙ্গদেশে 
জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে সঠিকভাবে তাহ বলা সম্ভব নয় । 

জৈনধর্মের প্রাচীন নাম নিগ্রন্থ এবং এই জৈনদের গুপ্ত যুগে পরিচয় ছিল। 
“দিব্যদান' নামক গ্রন্থে অশোকের সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে। ' তাহাতে 
বলা হইয়াছে পুগুবর্ধন নগরীর নিগ্রন্থাগণ (জৈনগণ ) মহাঁবীরের চরণে পতিত 
বুদ্ধের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে । এই সংবাদে ক্রদ্ধ অশোক নাকি পাটালী- 
পুত্রের সমস্ত জৈনদের হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন। ৷ এই কাহিনীর কতটা 
সত্যতা অ|ছে-বলা মুশকিল । ' সেজন্য এই : কাহিনীর উপর 'নির্ভর করিয়। 
অশোকের সময় উত্তরবঙ্গে জৈন সম্প্রদায়ের লোকেরা: বসবাস করিতেন, ba 
সিদ্ধান্ত, গ্রহণ কর! সম্ভবতঃ যুক্তিসঙ্গত নয়। gd 
.. খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় "শতকে উত্তর ও নিয়বঙ্গে উন জাবে এরর 
হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় । ' প্রাচীন জৈন গ্রন্থ ‘কল্পস্থত্র' মতে মৌর্য 
সম্ৰাট চন্্গুপ্তের সমসাময়িক জৈন আচার্য ভদ্রবাহুর শিষ্য :গাঁদাস যিনি গোদাসগণ - 
নামক জৈন ধর্মের যে বিশেষ শাখার প্রতিষ্ঠা করেন তাহা কালক্রমে চারটি 
উপশাখায় বিভক্ত হয়। এই চারটি উপশাখার তিনটি হইল পুণ্ড বর্ধনীয়। কোটি 
বর্মীয় ওতা্রলিপ্তিকা। এই তিনটিই বঙ্গের তিনটি সুপরিচিত নগরীর নাম হইতে 
উদ্ভৃত তাহাতে সন্দেহ নাই। “কলপসত্রে” উল্লিখিত এই 'শাখাগুলি কাল্পনিক 
নয় সত্যিই ছিল। কারণ খ্রীষটপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ শিলালিগিতে 
তাহাদের উল্লেখ আছে ৷ সুতরাং উত্তরবঙ্গে (গুগু বর্ধন, কোটীবর্ষ ) ও দক্ষিণবঙ্গে 
(তাত লিপ্ত) যেখুর- প্রাচীনকাল হইতেই: জৈন ধর্মের না 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি তাত্রশাসনে খ্র্টীয় টি লনা 
পূর্বে ও স্থানে একটি জৈন বিহার ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে।  হিউয়েন-সাঙ- । 
এর ভ্রমণকালে (৭ম শতকে ) উত্তর; দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে দিগদ্ধর জৈনদের সংখা. 
খুব বেশী ছিল ৷ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মনে হয় তাহার পরবর্তীকালে « 

বঙ্গদেশে ' জৈন ধর্মের প্রভাব ভ্রান- পায়৷ পাল 'ও সেন রাজাদের আমলে 
জৈনদের কোন উল্লেখ নাই । তরে ইহা একেবারে লুপ্ত হয় নাই, প্রাচীন জৈন 
মুন্তি হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। মনে হয় দিগন্বর জৈনর| পালযুগের শেষদিকে 
সম্ভবতঃ অবধৃতঃ সম্প্রদায়ের সন্ধে মিশিয়া গিয়াছিল। 

বৌদ্ধ ধৰ্ম ঃ বদ্দদেশে কৰে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহার সঠিক 


॥ 


১ - দক্ষিণ-পশ্চিমবন্গের ইতিহাস 

কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ‘ত্ৰিপিটক’ এহে আধ বৰ্তের পূর্বসীমা রাজমহলের 
নিকট কজঙ্গল বল! হইয়াছে। এই গ্রন্থে পরবর্তী সংস্কৃত সংস্করণে পূর্বদীমা পুণ্- 
বর্ধন রাজ্য বলা হইয়াছে। এই গ্রস্থের ঘটনাসমূহ প্রায় অশোকের যুগের. বলিয়। 
মনে হয়। সেজন্য পূর্ণ বৰ্ণন! অনুসারে সম্ভবত বৌদ্ধধর্ম অশোকের পূর্বেই উত্তরবঙ্গে 
অন্কুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল ধরা হয়। 
“- দির্যবদানের কাহিনী হিউয়েন:সাঙ-এর বর্ণনায়, মনে হয়. সম্রাট অশোকের 


সময় বঙ্দদেশে বৌদ্ধধর্ম এচলিত ছিল। গ্রইপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বৌদ্ধধর্ম 


উত্তরবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা সীচী সপে উৎকীর্ণ দুইটি মূৰ্তি হইতে অন্থমান 
করা যায়। ইহারা দুইজন পুগুবর্ধনের অধিবাসী বলিয়া অনুমান কর! হয়। 
ইহ যদি সত্যি, হয় তাহা হইলে শ্রীটপূ্ব দ্বিতীয় শতকে উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধধর্ম. 
প্রসার লাভ করিয়াছিল এ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হওয়া। যায় । বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের 
একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল তাহার সুনির্দিষ্ট প্রথম প্রমাণ নাগাজু কোণ লিপিতে 
পাওয়। যায়। ইহার সময়কাল শ্রহীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক বলিয়া মনে করা হয়। 
| পৃথিবীর যে দেশগুলি সিংহলী বৌদ্ধ স্াসীদের দ্বার! দীক্ষিত হইয়াছিল. তাহার 
দীর্ঘ তালিকার মধ্যে বন্দদেশের উল্লেখ আছে। 
 প্রত্বতান্বিক নিদর্শনের সংখ্যা খুব কম থাকায় খ্ীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধ- 
ধর্মের কি অবস্থা, বন্ধদেশের ছিল তাহা, জানা খুবই শক্ত । তবে গুপ্ুযুগের 
প্রারম্ভে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য থাকায়. একথা অন্থমান করা যায় যে ইহার অবস্থা 


খপ খুব খারাপ ছিল। 


ফা-হিয়েন যখন পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসেন 
- তখন তিনি বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ 'প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন । তিনি 
ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে পরিক্রম করিয়া অবশেষে তাম্রলিপ্ডে আগমন করেন। 
তিনি এখানে দুই বংসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহার বিবরণে মনে হয় 
সেই লময়ে তাত্বলিপ্তে ২২টি বৌদ্ধবিহার ছিল। তিনি এখানে বৌদ্ধবর্ষ গ্রন্থ 
নকল করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধযুতির ছবি ড্বাকিয়। ছিলেন। তাহার বিস্তৃত 
বর্ণনায় তাম্রলিপ্ত বৌদ্ধবিহারের একটি উজ্জল ও সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় । 
কা-হিয়েনের এই বিবরণ গুপ্তযুগে প্রাপ্ত অনেক প্রত্বতাত্বিক নিদর্শনেও 
সমর্থন মেলে৷ গুপ্ত সম্রাট বিনয় গুপ্তের রাজত্বকালে একটি ভূমিদানপত্র পাওয়া 
₹ গিয়াছে। যাহার সাহায্যে মহাজান বৌদ্ধদিগকে ভূমিদানের কথা উল্লিখিত 
আছে। মনে হয় শরীর পঞ্চম শতকে বঙ্দেশে বৌদ্ধধর্মের খুব প্রতিপত্তি ছিল। 


..) অপ্তম শতাব্দীতে বন্ধদেশে বৌদ্ধধর্ম যে খুব প্রভাবশালী ছিল তাহা বহু চীন 


জনগোষ্ঠী ও তাহাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও ১৩৩ 


₹ দেশীয় পরিব্রাজকদের পরিভ্রমণ হইতে জানা যায়। এই সমস্ত ্রমণকারিদের 
মধ্যে হিউয়েন-সাউ-এর বিবরণ সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তিনি বিভিন্ন অঞ্চল 
পরিভ্রমণ করিয়া! বঙ্গদেশে ও তাঁহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কয়েকটি খুব প্রতিপত্তি- 
শালী: বৌদ্ববিহারের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি: বলিয়াছেন রাজমহলের 
নিকটবর্তী ক-জঙ্গলে ৬-৭টি বৌদ্ধবিহার আছে যেখানে প্রায় তিনশত বৌদ্ধভিক্ষু 
বাস করিতেন |: উত্তরবঙ্গে (পুগু বর্ধনে ). তিনি প্রায় ২০টি বৌদ্ধবিহার ও 
৩০৪০ জনের মত মহাজান ও হীনজান পন্থী বৌদ্ধ অনুরাগীর উল্লেখ করিয়াছেন। , 
তাহার বিবরণ অনুসারে সমতট, কর্ণনুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধধর্মের আস্থা অতটা 
প্রভাবশালী ছিল না৷ কর্ণস্থবর্ণে ১টি মঠ এবং ২০০* হীনজান মতাবলঙ্বী 
বৌদ্ধভিক্ষু বাস-করিতেন।: তাত্রলিপ্েও ১০টি মঠ ও ১০০* ভিক্ষুর কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন | 

সপ্তম শতাব্দীতে আরও একজন চৈনিক পরিব্রাজক ইং-সিও ভারতবর্ষে 
আসেন।. তিনি এই অঞ্চলে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করেন ॥ তিনি তা- 
লিপ্তের বৌদ্ধ বিহারগুলির বিস্তৃত বিবরণ রাখিয়। গিয়াছেন। এই সমসাময়িককালে 
_ শেচিং (5॥৫৷৪-০৷১৪) আর একজন চৈনিক পরিব্রাজক সমতটের রাজধানীতে 
কয়েক সহন্ন বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুনীর উল্লেখ করিয়াছেন । এই সমস্ত বর্ণনা হইতে 
পরিষ্কারভাবে বোবা যায় সপ্তম শতাব্দাতে বঙ্দদেশে বৌদ্ধধর্ম খুব প্রভাবশালী 
ছিল । হিউয়েন-সা-এর বর্ণনা হইতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় বৌদ্ধধর্মের মধ্যে 
তখন. অনেকগুলি বিভিন্ন চিন্তাধারার উৎপত্তি হইয়াছিল । :বর্্থবর্ণের বৌদ্ধগণ 
ছিলেন সামন্তীয় এবং তান্্িগ্তের বৌদ্ধগণ ছিলেন সর্বাস্তিবাদীয় এবং সমাতীয় 
(বৌদ্ধরা ছিল মহাযানী বৌদ্ধ! সম্যতীয় বৌদ্ধর| সর্বাপ্তিবাদীদের এক শাখা 
ইৎ-সিঙ যদিও চারটি বিভিন্ন বৌদ্ধ গোষ্ঠীর কথা 'বলিয়াছেন কিন্তু ইহাদের 
সম্পর্কে খুব বেশী বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না|, তবে একথা সত্যি মহাযান ও 
হীনযান বৌদ্ধদের মধ্যে ভাগাভাগী সে যুগে খুব একট! প্রকট হইয়! দেখা দেয় 
নাই। সপ্তম শতাব্দীর একজন বাঙালী বৌদ্ধ বিশেষ গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 
ইনি হইলেন বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত শীলভদ্র অথবা অতীশ দীপন্তর |: : 

অষ্টম শতকে পাল রাজাগণের অত্থাদয়ে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের গরভাব খুব 
বুদ্ধি পাইয়াছিল1: পাল রাজার! নিজেদের পরম সৌগত: বলিয়া উল্লেখ 
করিতেন তাহার! মহাবান-বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাহাদেরই 
চেষ্টায় সেই সময় ভারতবর্ষের অন্যান্ত প্রদেশে যখন বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ ক্ষীণবল হইয়া 
আমিতেছিল; সেই সময় তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতার বৌদ্ধধর্ম বঙ্গ ও বিহারে 
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প্রবল শক্তিশালী হইয়াছিল। তাহাদের রাজত্বের শেষদিকে তু আক্রমণের 


ফলে প্রথমে মগধ পরে উত্তরবন্ধে বৌদ্ধ বিহারগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ভারতের 


বৌদ্ধধর্ম পূর্বপ্রান্তস্থিত এই সর্বশেষ আশ্রয় স্থান হইতে বিতাড়িত _ হইয়া 
৷ আত্মরক্ষার জন্য নেপাল তিব্বতে গমন: করে। ' ইহারই ফলস্বরূপ বৌদ্ধধর্ম 
ভারতবর্ষ হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায় । 
উর লেকে ঘাস তকে নমো নিলে ও রাদেনে রাজাদের 
পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয় । এই সময়ের 
৷ মধ্যে তিব্বত, দক্ষিণ যবদধীপ, হ্থমাত্রাঃ - মালয় প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম যথেষ্ট 
বিস্তার লাভ করিয়াছিল । বন্ধের পাল বাজাগণ ভারতের বৌদ্ধধর্মের শেষ শেঠ 
পৃষ্ঠপোষক হিসাবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশগুলিতে যথেষ্ট সন্মান লাভ করিয়া- 
ছিলেন। পাল রাজারা বহু বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । ইহাদের 
মধ্যে কয়েকটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। যেমন বিক্রমশীলা মহাবিহার, সোমপুর ও 
“ওনন্তপুর বিহারসমূহ । 
বঙ্গদেশে সেন'রাজাগণ বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত ছিলেন না। ' ফলে 
তাহারা বৌদ্ধধর্মের কোন পৃষ্ঠপোষকতাও করেন নাই'। একদিকে পৃষ্ঠপোষকতার 
অভাব অন্যদিকে বখতিয়ার খিলজির জেদ বদেশের বোধের পতনের 
ইহ/ই বোধহয় অন্যতম কারণ । 
সহজীয়! ধর্ম 3. প্রাচীন কাল হইতে বৌদ্ধধর্মমতে অনেক পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। হিউয়েন-সাঙ সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধর্মের যেরূপ প্রচলন 
দেখিয়াছিলেন তাহা গৌতম বুদ্ধ, অশোক এমন কি কণিষ্কের সময়কার বৌদ্ধধর্ম 
অপেক্ষায় অনেক পৃথক ছিল। কিন্তু পালযুগে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের যে রূপ 
ধারণ করিয়াছিল তাহার প্রকৃতি এই সমস্ত হইতে পৃথক | প্রাচীন সর্বান্তিবাদ, 
সমজাতীয় প্রভৃতি বৌদ্ধমত এই সময় বিলুপ্ত হইয়াছে। এমনকি অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক মাহাযান বৌদ্ধধর্মমতবাদ ও নানা রহস্তজনকরূপে পরিগ্রহ করিয়া 
. ধান অন্ত্রযান প্রভৃতিতে পরিণত হইয়। সম্পূর্ণ নৃতন আকার ধারণ করিয়াছিল । 
ছোটখাট প্রভেদ থাকিলেও এই সমস্ত নৃতন ধর্মমতগুলির মধ্যে যথেষ্ট একা 
ছিল। সেইজন্য ইহাদিগকে মোটামুটিভাবে সহযান বা সহজীয়া ধর্ম বল! 
হইয়াছে । এই ধর্মের আচার্ধগণ সিদ্ধাচার্য নামে খ্যাত. ইহাদের সংখ্যা মোট 
৮৪ জন। সম্ভবতঃ দশম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে এই সমস্ত সিদ্ধাচার্গণ 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার! _অপভ্রংশ ও দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতেন। 


তিব্বতীয় বৌদ্ধাচার্ধগণ বঙ্গ ও বিহারে বৌদ্ধ পপ্ডিতগণের সহায়তায় ইহাদের 


জনগোষ্ঠী ও তাহাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন ১৩৫ 


লিখিত গ্রস্থরাজী তিব্বতীয় ভাষায় রচনা, করেন । সেই সব অনুবাদ তিব্বতীয় 
ভেস্কর নামক গ্রন্থে আছে। মূল গ্রন্থ প্রায় সবটাই লুপ্ত হইয়। গিয়াছে। প্রাচীন 
বাংলা ভাষায় রচিত প্রায় সবই এই সিদ্ধাচার্ধগণের রচনা । এই সিদ্ধাচাথগিণের 
মধ্যে সরহ, লুইপাদ, কৃষ্ণপাদ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

বৈদিক ধর্ম, পৌরাণিক পুজাপদ্ধতি, জৈন এবং এমনকি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতি 
-তীত্র শ্লেষ, কটাক্ষ; ব্য্দোক্তি প্রভৃতি গ্রন্থদমূহের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এই 
সিদ্ধাচাষগণ প্রাচীন সংস্কার ও ধর্মমতের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাহারা 
যে স্বাধীন চিন্তা ও বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন তাহা খুবই আশ্চয জনক । এই 
সহজীয়। মতই আবার চরম গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত । একদিকে সুক্ষ ও স্বাধীন 
।চিন্ত। অন্তদিকে নির্ধিচারে গুরুর প্রতি "আস্থা, এই: পরস্পরবিরোদী, মুখ্য 
প্রবৃত্তির উপর সহজীয়। ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল । 411 

যে ধর্মে কেবল গুরুর বচনই প্রামানিক তাহার সাধন প্রণালীও অনেক 
পরিমাণে গুহ" ও রহস্ঠাবৃত। এই সাধন প্রণালী একপ্রকার -যোগবিশেষ । 
যন্ত্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সাধন প্রণালীর মধ্যে' সামান্ত 
কিছু পার্থক্য আছে। চরম গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ও গোপন রহস্যে আবৃত 
থাকায় সহজীয়া ধর্ম ক্রমে আধ্যাত্মিক অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইল । বৌদ্ধ 
ধর্মের বিধিনিষেধ যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহ! এই অধঃপতনের যুগে নিশ্চিত- 
ভাবে ‘লোপ পাইল একই কারণে হিন্দুর তন্ত্রোক্ত সাধন :ও একই পরিণতি 
লাভ করিয়াছে । কলে সহলীয়। ধর্ম ও তান্ত্রিক সাধন! একাকার হয়! বঙ্গদেশের 
ধর্মজগতে এক ভীতিগ্রদ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল । বঙ্গদ্েশের শাক্তধর্মও 
এই সহজীয়। ধর্মের সহিত মিলিত হইয়| গিয়া ছিল ॥ ফলে এক দিকে নৃতন নৃতন 
শাক্ত সম্প্রদায় অপরদিকে নাথপন্থী সহজীয়। অবধূত, বাউল প্রভৃতি সৃষ্টি হইল । 

সম্প্রতি নেপালে এক নৃতন শাক্ত সম্প্রদায়ের কতকগুলি শাস্ত্গর্থ আবিষ্কত 
হইয়াছে। এই: সম্প্রদায় কৌল নামে অভিহিত। ইহাদের গুরু'মৎসেন্দ্রনাথ ৷ 
কৌল নামটি কুল হইতে উৎপন্ন, ইহার ততগুলি সহজীয়! মতবাদ হইতে গৃহীত। 
কিন্তু একটি বিষয়ে সহজীয়াদের অপেক্ষায় ইহাদের প্রভেদ ছিল। ইহার! জাতি- 
ভেদ মানিয়া চলিত! নাথপন্থীদের গুরু মৎসেন্দ্রনাথ ও তাহার শিষ্য ছিলেন 
গোরক্ষনাথ !- ময়নাম্তীর গান হইতে মনে হয় এককালে বঙ্ধদেশে ইহাদের 
খুব প্রভাব ছিল । ট ঃ 

বৌদ্ধধর্ম বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্ত এতবড় একটা 
ধর্মমতের প্রভাব একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে ইহা রিশ্বাস করা কঠিন) 
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॥ হরপ্রসাদ 'শান্ত্রার মতে বঙ্গদেশে ধর্মঠাকুরের পূজ| বৌদ্ধধর্মের শেষ চিহ্ন | তবে 
একথা। সত্য বঙ্গদেশে : বৌদ্ধধর্ম কেবলমাত্র একটি লৌকিক ধর্মে পর্যবসিত হয় 
নাই ॥ - মধ্যযুগে যে সমস্ত ধর্মমত প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহা অনেকাংশেই 
প্রতক্ষ্য বা গ্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ছিল এ বিষয়ে প্রায় সকল 
₹পণ্ডিতেরাই এক মত. বঙ্গদেশে যে চিত্র পাওয়া, যায় দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের 
ক্ষেত্রেও তাহা: প্রযোজ্য বলিয়া বল। যাইতে পারে। ভারলিতীরে। অই 
নার ৪ 


৷৷" প্রাচীন বন্দে স্থাপত্য , শিল্পের ইতিহাস রচনা খুবই কঠিন কাজ। 
কারণ সেযুগের প্রাসাদ, মন্দির; স্তূপ, বিহার প্রভৃতির কোন চিহ্ন এখন নাই 
“বলিলেই চলে । ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ-এর বিবরণ'এবং প্রাচীন শিলালিপি ও 
,তাত্রশাসনগুলি বিশ্লেষণ করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে ন! যে প্রাচীন যুগে 
.. ববঙ্গদেশে বিচিত্র কারুকার্য মিপ্ডিত বহু প্রাসাদ, জপ, বিহার মন্দির প্রভৃতি ছিল। 
“কিন্তু প্রায় সবই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন প্রশস্তিকারেরা উচ্ছৃমিত, ভাষায় যে 
বিশাল গগনম্পর্শী মন্দির প্রভৃতিকে “ভূ-ভূষণ' কূলপর্বত সদৃশ অথবা স্থযের 
 'গ্রতিরোধকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন: তাহার কোন নিদর্শনই এখন খুজিয়া 
পাওয়া সম্ভব নয় ৷ ৷ দ্বাদশ শতকেও-সন্ধণাকর নন্দী বরেন্দ্রভূমিতে যে সব প্রাসাদ . 
-ও মহাবিহার, খচিত অষ্টালিক। ও মন্দির দেখিয়াছিলেন তাহা সবই ধ্বংস হইয়! 
'গিয়াছে। বঙ্গের প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের গৌরব শুধু রহিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার 
নিদর্শন প্রায় নাই বলিলেই চলে । 

. একে -বঙ্গদেশের অট্রালিকা। নির্মাণে প্রস্তর সুলভ নয় ।. সেজন্য অধিকাংশ 
নির্মাণ কাধে? ইটের ব্যবহার হইত।  আর্র বায়ু ও অতিরিক্ত বৃষ্টি, এবং নদী 
প্রাবনের ফলেএগুলি শীঘ্রই ধবংসপ্রাপ্ত হয় ॥ তাহা ছাড়া পরবর্তীকালে বৈদেশিক 
আক্রম্ণকারীদের দ্বারাও প্রচুর প্রাচীন কীতি বিনষ্ট হইয়াছে। 

সামান্য যে কয়েকটি :ভ্নপ্রীয় মন্দির এই ধ্বংসের হাত হইতে ক্ষ পাইয়া 
ভ্রথনও: টিকিয়। আছে, তাহা অনেক সময় জঙ্গল পরিপূর্ণ মৃত্তিকা কূপ খনন 
করিয়া বা অন্যান্য খনন কাযে'র মাধ্যমে পুরাতব 'অন্থসদ্ধিতস্থগণ কখনও কখনও 

অতীত কীতির সামান্ততম নিদর্শনও আবিষ্কার করিয়াছেন প্রাচীন বঙ্গদেশের 
০ 
: €বাদ্ধ্তংপ ৪ বৌদ্ধ -ভূপই ভারতবর্ষে স্বপ্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন । 


জনগোষ্ঠী ও তাহাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন ১৩৭ 
ভগবান বুদ্ধের অস্থি অথবা তাহার বাবহৃতবন্ত রক্ষা করিবার জন্য প্রথমে সূপের 
পরিকল্পনা গৃহীত হয় । পরে বিশেষ বিশেষ ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য যে যে 
স্থানে এইসব ঘটিয়াছিল সেখানে এই ধরণের স্তূপ নির্মিত হইত। বৌদ্ধদের পূর্বেও 
হয়ত এই প্রথা ছিল এবং পরে জৈনরাও স্তুপ নির্মাণ করিত। তবে বৌদ্বগণের 
কপই বিশেষ বিধ্যাত পরবর্তীকালে বৌদ্ধগণ স্তুপকে পবিত্র মন্দিরের ন্যায় 
পৃজ। ও অর্চনা করিত ৷ প্রাচীন বঙ্গদেশে অনেক বৌদ্বনুপ নির্মিত হইয়াছিল। 

ভূপের তিনটি অংশ সর্বপ্রাচীন স্তূপে অহচ্চ গোলাকুতি অধোভাগের উপর 
গম্বজাকুতি মধ্যম অথবা প্রধান অংশ এমনভাবে নির্গিত হইত যাহাতে ,অধো- 
ভাগের কতকটা স্থান মুক্ত থাকে এবং ইহার উপর দিয়া গঞ্জের চারিদিকে ঘুরিয়। 
আসা যায় । এই উন্মুক্ত অংশ ভক্তগণের প্রদক্ষিণ পথস্বরূপ ব্যবহার করা হইত । 

কালক্রমে স্তুপের আকৃতি ক্রমশ দীর্ঘকায় হইতে থাকে। হিউর্নেন-সাউ 
পুণ্ুবর্ধন সমতট কর্ণস্থবর্ণের যে যে স্থানে গৌতম বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দান করিয়! 
ছিলেন সেই সেই স্থানে মৌর্য” সম্রাট অশোক নির্নিত স্পগুলি তিনি দেখিয়া 
ছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে হিউয়েন-সাঙ-এর সময় বঙ্গদেশে এমন বহু: 
প্রাচীন বৌদ্বসুপ ছিল যাহা ‘লোকে অশোকের নির্মিত বলিয়। মনে করিত। 
কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধ এই সকল স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন কিনা এবং 
তাহা স্মরণীয় করিবার জনা অশোকই এই সকল কু নির্মাণ করাইয়াছিলেন কিন! 
তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। উপরন্ত ও সময়কার কোন স্তূপের 
ধ্বংসাবশেষ আজ পর্যন্ত বঙ্গদেশে আবিষ্কত হয় নাই। 

বঙ্গদেশে যে সব সুপ দেখা যায়: তাহা সাধারণত ক্ষুত্রাকৃতি। ১০১৫ 
খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একটি বৌদ্ধপু থিতে বরেন্দ্র মৃগস্থাপন সূপের একটি চিত্র 
আছে। চীনা পরিব্রাজক সপ্তম শতকে ভূপটি নীকি দেখিয়াছিলেন। বৌদ্ধ- 
প্ৰস্থে পুঁথিতে রঙ্গের আরও: ছুই-তিনটি পের ছবি আছে। ইহার একটি : 
“তুলাক্ষেত্রে বর্ধমান সুপ ৷ পাহাড়পুর ও বছলাড়ার ( বীকুড়ার ) বছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ইষ্টক কূপের অর্ধভাগ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'এইগুলি গোল, চতুষ্কোণ বা ক্রুশের 
আকার। বিহারের প্রাচীন কূপ ও বঙ্গদেশের সূপের অর্ধভাগের সহিত ইহাদের 

ধোগীপ্তক্কা নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্রাকার স্তূপ পাওয়া গিয়াছে। ইহাকে 
বঙ্গদেশের পের শেষ বিবর্তন “বলিয়া ধরা মাইতে পারে। হিউয়েন সা 
তাত্রলিপ্তে বে অশোকন্তম্ভ দেখিয়াছিলেন তাহার পার্শস্থ সিড়িতে তিনি বৌদ্ধ 
ভি্ছুদের বসিতে ও বেড়াতে দেখিয়াছিলেন। i 


১৩৮, রঃ দক্ষিণ-পশ্চিম্বজের ইতিহাস 

... বদ্ধ বিহার £ প্রাচীন ভারতের বিহারগুলির মাঝখানে একটি প্রশস্ত 

: আঙ্গিনায়, চারিদিকে গৃহ নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । - এই সমস্ত গৃহগুলি 

সাধারণত কাষ্ট নিগ্রিত হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে ইষ্টক ও প্রস্তর নির্মিতও 
হইত ॥. পরবর্তীকালে বিহারের জীবনযাত্রা, আরো! বুদ্ধি পাইলে তখন বিশাল 
বিশাল স্তম্ভযুক্ত বহুতল বিহার নির্মাণের প্রচলন হইয়াছিল। প্রথম অবস্থায় 
রিহারগুলি ছিল সন্ধ্যাসীদের আবাসস্থল ।- পরে ইহা! প্রধান প্রধান শিক্ষাক্ষেত্রে 


নু রূপান্তরিত হইয়। ছিল+অনেকটা৷ আধুনিক যুগের আবাসিক বিশ্বরিষ্ভালয়ের মত। 


এই সমস্ত বিহারগুলির এইধর্ষ, বিশালত্ব সম্পর্কে কিছু ধারণ| হিউয়েন-সাঙ 
কর্তৃক কর্ণনুবর্ণ, পুগবধনে ছুইটিবৌদ্ধবিহারের বর্ণনায় পাওয়া যায় ।..পাহাড়- 
পুরে ধ্রংশাবশেষে প্রাপ্ত বিভিন্ন পরত্বসতগুলির সাহায্যে এ সমস্ত বিহারের এশ্বর্ধ 
৷ ও এখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে পরিষ্কার একটি ধারণা, লাভ 
। করা, যায়। ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিহারগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ বিহার হইল ধর্মপাল নিমিত সোমপুরের বিহার. ইহার বিশালত্ব ও 
সৌন্দর্য লোকের মনে বিল্বয় উদ্রেক করিত। ইহার মহাবিহার নামটি খুবই 
সার্থক ৷ ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ তারলিপ্ডে অনেক ছোট ছোট বৌদ্ধ বিহারের 
বরনা দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় ইহার কোনটির ধ্বংসাবশেষ এখনও পর্যন্ত 
-. আৱিষ্কৃত হয় নাই.। সেজন্য বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন স্থানে বিহারগুলির 
ধ্রংসাবশেষের সাহাযোই কেবল প্রাচীন. দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের বিহার সম্পর্কে 
কতকটা ধারণা লাভ করা যায়! 
, মন্দির £ বঙ্গদেশে বহু মন্দির তৈয়ারী হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীনকালের 
অধিকাংশ মন্দিরই ধবংসপ্রাপ্ধ হইয়াছে ৷ প্রাচীনযুগের শেষদিকে একাদশ-দ্বাদশ 
শতকের সামান্য কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, পাওয়া। গিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের 
কোন কৌন গ্রন্থে মন্দিরের ছবি আছে। কতকগুলি প্রস্তর মুক্তি ও মৃংফলকে 
মন্দির উৎকীর্ণ আছে। এই সমস্ত মন্দিরের, প্রতিক্বৃতির সাহায্যে বঙ্গের প্রাচীন 
মন্দির সম্পর্কে কিছু ধারণ! করা যাইতে পারে। ছাতের আকুতি অনুসারে 
ব্দদেশের প্রাচীন মন্দিরগুলিকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় 
ইহাদের প্রথম শ্রেণীর মন্দিরগুলির ছাত উপযু পরী কতকগুলি চতুষ্কোণ স্তরের 
সমষ্টি । প্রতি ছুই স্তরের মধ্যব্তীভাগ_অস্তর্সিহিত থাকায় এই স্তরগুলি বেশ 
পৃথক পৃধক দেখা যাঁয়।  গুপ্তযুগের তাক্কর্ষে এই শ্রেণীর মন্দির উৎকীর্ণ আছে। 
ইহার পরিণতি দেখা যায় উড়িস্তার মন্দিরে সন্মুখস্থ জগমোহনের মন্দিরে (উড়িয্ায় 
ইহাদের নাম ভদ্র অথবা নীড় দেউল )। দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দিরের ছাত 
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উড়িস্তার মন্দিরের ন্যায় শিখরে ঢাঁকী | চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের প্রাচীরগাত্র হইতে 
উচ্চশিখরে চারটি ধার উঠিয়া ঈষৎ বাকা হইতে হইতে প্রায় সংলগ্ন হইয়া যায় { 
এই সংযোগস্থলকে একটি গোলাকার প্রস্তর স্তম্ভে আবদ্ধ কর! হয় এবং শিখর . 
" গাত্রে কারুকার্য খচিত অনেক লম্বালম্বি পঁক্তি থাকে । এই মন্দিরের নাম 
রেখদেউল । 
প্রথম শ্রেণীর ভদ্র দেউলে সর্বোচ্য স্তরের উপর একটি স্তুপ অথবা শিখর 
স্থাপন করিয়া অন্য দুই শ্রেণীর মন্দির কোন কোন ক্ষেত্রে এই স্তুপ বা শিখর 
কেবল' সর্বোচ্য স্তরের উপরে নহে প্রতিস্তরের কোণে অথবা সন্মুখভাগে দেখা 
যায়। / 
বৌদ্ধ পুঁথির চিত্র ও ভাস্বর মৃত্তি হইতে জানা বায় প্রাচীন বঙ্গে এই চার 
শ্রেণীর মন্দিরই ছিল | তবে শেষোক্ত ছুই শ্রেণীর কোন প্রাচীন মন্দির এ পর্যন্ত 
পাওয়া যায় নাই। বীকুড়ার এক্রেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গনে নন্দীর যে ক্ষুদ্র একটি 
প্রাঙ্গন আছে তাহাই বঙ্গদেশের প্রথম শ্রেণীর মন্দিরের একমাত্র নিদর্শন | 
এতদ্বাতীত বঙ্গদেশে যে কয়েকটি মন্দির পাওয়া গিয়াছে তাহার সবকয়টি দ্বিতীয় 
শ্রেণীর ৷ বর্ধমানের বরাকরে একটি ও বীকুড়ায় দুইটি, এই মোট তিনটি মাত্র 
মন্দির প্রন্তরের নির্সিত। অবশিষ্ট কয়েকটি ইঞ্টক নিমিত। এই মন্দিরগুলির, 
. শিখরও উড়িস্তার মন্দিরের অগ্থরূপে ৷ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের স্থাপত্যরীতির উপর 
চান্দেন্ল এবং সর্বোপরী সোমবাসী রাঁজাদের স্থষ্ট বিখ্যাত উড়িয্যার স্থাপতারীতির . 
(ভূবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির প্রভাব এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় ॥: 
প্রাচীনবন্গের মন্দির খুব' বেশী না থাকিলেও এই সমস্ত মন্দিরের অংশ : 
বিশেষ যথা চৌকাঠ, স্তম্ভ, দরজায় এত উৎকুষ্ট কারুকার্ধের নিদর্শন আছে যে 
তাহা হইতে সেই সময়কার মন্দিরের সৌন্দর্য সম্পর্কে কিছু অনুমান করা যাইতে: 
পারে। অনেক কাঁ্ঠনির্গিত দরজা ও স্তম্ভের গাত্রে যে সবন্ম-সুন্ম কারুকার্য 
দেখিতে পাওয়া খায় তাহাই প্রাচীনবঙ্গের লুপ্ত মন্দিরশিল্পের প্রকৃত স্মাতি 
স্বরূপ । | 
ভাক্ষর্য ঃ প্রাচীনবন্দের দেবমন্দিরই স্থাপত্য ও ভাক্কর্য শিল্পের প্রধান কেন্দ্রস্থল 
ছিল । বঙ্গদেশের ভাক্বর্য প্রভূত উন্নত ছিল । মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অধিকাংশ 
বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মন্দির ধংস হইলেও দেব-দেবীর মুতিগুলি 
রক্ষা পাইয়াছে। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বহু দেব-দেবীর মৃত্তি পাওয়া গিয়াছে! 
তবে ইহাদের, অধিকাংশই নবম শতকের পরে। যে সমস্ত ভাস্কর্যের নিদর্শন বহু 
প্রাচীনকালের বলিয়া মনে হয় তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নহে । রাজ! চন্দ্রবর্মার 


১৪০7707 ঘঙ্গিণ-পশ্চিমবন্ধের ইতিহাস: ' 

_াজধানী, পুরণ (বারুড় জেলা), সুপ্রমিদ্ধ বন্দরনগরী তাত্রলিপ্ত ও অন্ধান্ 
_.. স্থানগুলিতে প্রাপ্ত উৎ্কীর্ণ পোড়ামাটির মৃতি সর্বপ্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন । 
ইহাদের মধ্যে বসনভূষণের বৈচিত্র তাম্রলিপ্তে প্রাপ্ত বক্ষ-ক্ষিণীর মুতির মধ্যে 
মৌ? গুপ্ত, শু; কুষাণ যুগের মূ্তিও পাওয়া গিয়াছে |. ইহাদের মধ্যে একটি 
বঙ্গিণীমৃক্তির মন্তকের পরিধান ভারুতে প্রাপ্ত যক্ষিণীমৃক্তির অনুরূপ | 

.. মহাস্থানগড়, চন্্রকেতুগড়, বানগড় প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মৃতিতে 
শুন, কুষাণ যুগের শিল্পের লক্ষণ পাওয়া যায়। কুষাণ শিল্পরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হইল তাহার পরিধেয় বসন। এই যুগের মৃত্তিদের পরিধানে একটি বিশেষ রীতি 
ছিল এবং' এই বসন মৃত্তির সাবা দেহে কাধ হইতে হাটু পযন্ত আবৃত করিয়া 
দিত। এই ধরণের শিল্পরীতি সে যুগে ভারতবর্ষের আর কোথাও ছিল না। 
পরবর্তীকালে এই রীতি মথুরার শিল্পীগণ খানিকটা অনুকরণ করিয়াছিলেন । 
“মথুর| রাতিতে নিগ্সিত যক্ষিণীৃত্তির মধ্যে অনেক বেশী দৈহিক সৌন্দর্য লক্ষ্য 
৷ করা যায়|. তাহাদের ভঙ্গি অনেকটা বিদগ্ধ ৷ 
এই কুষাণ ও মথুরার শিল্পরীতি গুপ্ত যুগে আসিয়া পরিণতি লাভ করিয়া 
ছিল যাহার প্ররুত প্রমাণ সারনাথে পাওয়া যায়। পূর্বের যুগে বৃহৎ স্থূল মৃত্তির 
পরিবর্তে গুপ্ত যুগে. মুত্তিগুলি অনেক প্রাণবন্ত দৈহিক স্থযমামণ্ডিত এবং 
্সতনিহিত আধ্যাত্মিক শক্তিতে সমুজ্জল। এই ধরণের রীতিতে গঠিত. অনেক 

যুতি বঙ্গদ্েশের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে. বিশেষত তাম্বলিঞ্ে পোড়া- 
মাটির অনেক মৃত্তি এই যুগের বলিয়া নিশ্চিতভাবে মনে হয়।- গুপ্ত যুগের 
_: মৃত্তিদের দেহে অলগার বাছন্য নাই। কিন্ত শিল্পীদের সহজ শিল্প নৈপুণ্যে তাহারা 
সমুচ্জল। ইহাই গুপ্তযুগের বৈশিষ্ট্য । 

-. এই মূতিগুলি প্রাচীন বঙ্গদেশের.. ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গুধপূর্ব যুগের 
মৃতিগুলিকে যেমন সংমম ও গাভী্যের সঙ্গে কমনীয়তা ও ভাবপ্রবণতার অপূর্ব 
৷ সমস্য দেখা যায় তেমনি গুপ্ত আদর্শে তৈরী মৃতিগুলির মধ্যে কমণীয় অথচ 
শান্তসমীহিতভাব পরিপূর্ণ মুখশ্রী এবং অন্বপ্রত্যঙ্গের লাবণ্য ও স্থযমা লক্ষ্য করা 
যায়। এই সকল মৃত্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে খীষ্টের জনের বহ পূর্ব হইতেই 
: বঙ্ষদেশে ভাক্কযে'র চর্চা, ছিল এবং বঙ্গদেশের শিল্পীগণ গুপ্তযুগ পযন্ত ভারতের 
সাধারণ শিল্পকলার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিত. 

= নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ এই চাঁরি শতাব্দীর শিল্পকে পাল যুগের শিল্প 
নামে, অভিহিত করা যাইতে পারে। যদিও দ্বাদশ শতকের শেষদিকে -ঘেন 
: নাজাগরর্দদেশে আসিয়াছিল এবং বর্ম, চন্্র- প্রভৃতি: সুত্র ক্ষুদ্র রাজাগণ 
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স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন তথানি.এই চারি, শতাব্দীর শিল্পকলা একই 
বিশেষ লক্ষণযুক্ত। .. 

এই যুগের প্রস্তর ও ধাতুশিল্পের যে সব নিপল পাওয় গিয়াছে তাহাদের 
বিরয়বন্ত কেবল দেরদেবীর. মৃতি। বাস্তব সম্পর্কে তাহাদের কোন প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ নাই ৷৷ এই ধরণের শিল্পকার্য শিল্পীর স্বাধীন ইচ্ছার বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ 
দেবদেবীর যে ধ্যান. আছে: সাধারণভাবে তাহার. অনুকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকিত। উপকরণেও শিল্পীর তেমন স্বাধীনতা, ছিল. ন ৷. অষ্টবাতু, কালো 
কষ্টিপাথর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইহাই ছিল মূর্তি তৈয়ারীর প্রধান উপাদান। 
রৌপ্য ও স্বর্ণ নিমিত মৃতির সংখ্যা খুবই কম৷. কাষ্ঠ নির্মিত মৃত্তিও মাত্র অল্প 
সংখ্যক পাওয়। গিয়াছে । ৮1717 

পালযুগের চারিশত বং্সরে, স্বাভাবিক কারণে শিল্পের অনেক. বিবর্তন, 
ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই বিবর্তনের সঠিক ইতিহাস জানার কোন উপায় নাই।. 
এ পযন্ত. আবিষ্কৃত বহু যুতির মধ্যে মাত্র কয়েকটিতে সময়স্থচক লিপি উৎকীর্ণ 
আছে। ॥ 

মুতির রচনা বিন্যাস, গঠন প্রণালী ও সৌন্দয্ের দিক দয়া বিচার করিলে: 
ইহাদিগকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কিন্ত এই প্রভেদ কতটা স্থানকাল 
ভেদে এবং কতটা শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি ভেদ ঘটিয়াছে বল! শক্ত । একজন. 
প্রসিদ্ধ শিল্প সমালোচক ( নীহাররঞ্জন রায় ) বঙ্গদেশে পালযুগে শিল্প বিবর্তন 
সম্পর্কে আলোচনা. করিতে গিয়! ভিন্ন: ভিন্ন শতকের শিল্পের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য 
নির্দেখ-করিয়াছেন। তাহার মতে নবম শতাব্দীতে দেহের_.কমণীয়তা, জুভৌল... 
গঠন ও শান্ত-সমাহিত মুখত্র, দশম শতাব্দীতে শক্তিব্যঞ্জক দৃঢ়, বলিষ্ঠ দেহ, 
একাদশ শতাবী ক্ষীণতন্, সুকোমল ভাবপ্রবণতা॥ মুখম্গুলে অপ্রার্থিত দ্িব্ভাব . 
ও দেহের উর্ধভাগের লাবণ্য ও সুষমা, এবং দ্বাদশ শতকে : ভাবব্যঞ্জনাহীন- 
মুখ্রী অঙ্গ-প্রতন্দের কৃত্রিম আডুষ্টত| ও বসন ভূষণের প্রাচ্য ইহাই এই চারি- 
যুগের বঙ্ধদ্েশের শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য । শিল্পের হিমাবে বঙ্গের মুতিগুলি 


মোটামুটি এইভাবে শ্রেণীবদ্ধকর! হয়তে| সম্ভবপর । কিন্তু ইহারা পরপর চারি. . 


শতাবীর প্রতিনিধি কিনা বল! কঠিন। 
পালযুগের শিল্প সম্বন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। 
শিল্পীর! পাথরের -বা৷ ধাতুর উপর খোদাই করিতে যে অসাধারণ দক্ষতা, লাভ 
করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই |. জীবন্ত, লতাপাতার কাজ এমন নিখুঁত 
ও সুস্মভাবে কর! হইয়াছে যে বহুকাল ব্যাপী বিশেষ সাধনা ছাড়া, তাহা সম্ভব 


১৪২.  দক্ষিণ-পশ্চিমবন্গের ইতিহাস: 


নয়। একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় পাঁচ ও ছয়শত বৎসর এই অঞ্চলে একটি 
উচ্চান্দের শিল্পধারা প্রচলিত ছিল। এযুগের মৃতিগুলি পরীক্ষা করিলে মে 


| বার খালানী। 

 চিত্রশিল্প £ পালযুগের পূর্বেকার কোন চিতটনজনিদিআারিউবিরলাই। 
তথাপি খুব প্রাচীনকাল হইতে এদেশে যে চিত্রান্কনের চর্চা ছিল সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই । ফা-হিয়েন-তাঅরলিপ্টে বৌদ্ধবিহীর অবস্থানকালে বৌদ্ধ মৃক্ঠির ছবি 
_ শ্বাকিতেন।: সুতরাং তাত্রলিপ্ডে চিত্রশিল্প যে পুরাতন ও সুপ্রসিদ্ধ ছিল একথা 
. নিশ্চয়ই অনুমান করা যাইতে পারে। 
সাধারণ মন্দির ও বৌদ্ধ সুপগুলির প্রাচীর গাত্র চিত্রদারী শোভিত হইত। 
পরবর্তীকালে ভারতের বহুস্থানে এইরূপ বহু চিত্র পাওয়া৷ গিয়াছে): সম্ভবতঃ 
RAGA A Vj ss cattle Hos ana 
প্রাঞ্ধ হইয়াছে।. 

নাভ বালি কক বিবি ৰণে বৌ দুষিত বজ্রযান, 
তন্তরযান, মন্দ্রোক্ত দেবদেবীর ছবি ব্যতীত প্রাচীন বঙ্গদেশে আর কোন: ছবি 
'পাওয় যায় নাই । ইহার মধ্যে রামপালের রাজত্বে ২৯তম বর্ষে এবং হুরিবর্মীর 
১৯তম বর্ষে লিখিত: ছুইখানি অষ্ট-সহত্রিকা এবং হ্রিবর্মার অষ্টম বর্ষে লিখিত 


একখানি পঞ্চবিংশতি সহম্রিকা 2:০3 পুঁথি বঙ্গের চিত্রবি্ধা 


আলোচনার সরবপ্রধীন সহীয়। .. 

রেখা! বিন্যাস ও বর্ণ সমাবেশে এই ছুই-এর প্রাধান্য অনুসারে চিত্র দুইটির 
. প্রধান শ্রেণী বিন্যাস কল্পিত হইয়াছে। অজন্তা ও ইলোরার চিত্রশিল্পে এই ছুই 
শ্রেণীর চিত্র দেখা যায় এবং ইহারই প্রভাব ভারতবর্ষে অন্যত্র পরিলক্ষিত হয় । 


পশ্চিম: ভারতের চিত্রে রেখা শিল্পের প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু বঙ্দদেশের " 


চিত্রে বর্ণ সমাবেশ ও রেখা। বিন্যাস উভয়ের প্রভাব বিদ্যমান । : বঙ্গের শিল্পীরা 
বেখা বিপ্যাসে অধিকতর দক্ষতা দেখাইয়াছেন। ইহার সাহায্যে তাহার যে 


সৌন্দর্য ও মাধুর্ষের অবতারণা করিয়াছেন তাহার তুলনা ভারতবর্ষে দুর্লভ । 


বন্দের 57:১7 রে 
হুইয়াছিল। 
' পরিকল্পনার ' দিক দিয়া ববিতা ৰত 


, প্রজৌনাই।, উভয়ের বিষয়বস্তু ও রচনা পদ্ধতি, ভঙ্গী ও অঙ্গ সৌষব একই 


hi ধরণের । ৷ কেন্দস্থলে মূল দেবদেবীর এবং দুই পার্শ্বে আঙ্ুসন্দিক মুতিগুলি এবং 
bs | ছপা বহত হয়ছি। 


জনগোষ্ঠী ও তাহাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন ১৪৩. 


রামপালের বাঁজত্বের ৩৯তম: বর্ষে লিখিত অষ্টসহন্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার . 
পুঁথিতে যে: কয়েকটি চিত্র আছে তাহা বঙ্গদেশের চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
হিসাবে গ্রহণ কর! যাইতে পারে! সাধারণত কয়েকটি বর্ণ ও সুক্ষ. রেখাপাতের 
সাহাীীগইগাহমংদিলদএিছ নীরা রি সাডেসনাটরজলীনাা 
সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা এক কথায় অনবদ্য | 

কেবলমাত্র রেখার সাহায্যে চিত্রাঙ্কন বদ্দদেশের শিল্পীরা কতদূর অগ্রসর 
হইয়াছিলেন সুন্দরবনে প্রাপ্ত ডোসম্বনপালের-তাম্রশ্াসনের অপর পৃষ্ঠে উৎকীর্ণ 
বিষ্ণুর রেখাচিত্র তাহার: উৎকুষ্ট নিদর্শন । বঙ্গদেশের এই বিশেষ শিল্পরীতি 
পরবর্তাকালে শুধু নেপাল, বার্মার. শিল্পরীতিকে প্রভাবিত করে নাই ইহা! 
মধ্যযুগে ও অন্তান্ত শিল্পৱীতির, পাশাপাশি.'বঙ্গ। বিহার: উড়িসতার স্থানীয় 


. শিল্পৱীতি রূপে প্রচলিত ছিল। যাহার আধুনিক ধারা কালিঘাটের পটের 


মধ্যে দেখিতে পাওয়!-যায় | অর্থৎ সর্বভারতীয়, শিল্পরীতির পাশাপাশি. 
বঙ্গদেশের এই স্থানীয় বিশেষ শিল্পরীতি.একইসঙ্দে অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত 
হইয়াছিল ঠা 
ব্জদেশের শিল্পীদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়না তিব্বতীয় রা 
তারানাথ লিখিয়াছেন ধীমান ও তাহার পুত্র বিটপান প্রস্তর ও ধাতুর: যুতি 
গঠন ও চিত্রান্কনে বিশেষ পারদরশী ছিলেন। তাহার শিশ্য-প্রশিশ্যগণ একটি; 
শিল্পী সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন.। এই শিল্পাদ্বয়ের নির্মিত মৃত্তি-বা তাহাদের: 
অন্ত কোন বিবর্তন পাওয়া যায় নাই |; কিন্ত বঙ্ধদেশে যে-শিল্পীসংঘ ছিল তাহ 
বিজয় সেনের দেওপাড়া গ্রশস্তিতে লিপিবদ্ধ আছে।  ভষ্টভবদেরের “প্রায় শ্চিত্য 


-প্রকরণ'- গ্রন্থ অনুসারে চিত্রোপযোগী শিল্পী সমাজে হেয় বলিয়া পরিগণিত. 


হইতেন |. কেন অৱশ্য সেকথ| তিনি উল্লেখ করে নাই | 

প্রস্তর ও. ধাতুর মুতি নির্মাণ বায়দাপেক্ষ।.: সুতরাং অর্থশালী -লোকেরাই:. 
এই সমুদয় তৈয়ারী করাইতেন। বঙ্গদেশের শিল্পীগণ নানা প্রকার বাধা নিষেধের 
মধ্যে কাজ করা সত্বেও যে স্থক্ম সৌন্দর্যরোধ ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা 
প্রমাণ: করে যে তাহাদের মধ্যে শিল্পরীতির একটি সহজ“ও স্বাভাবিক “অনুভূতি: 
ছিল]. ধর্ম ও অভিজাতবর্গের অনুগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পীরা সমাজের 
ডচ্চত্রেণীর মনোরঞ্জন ও প্রয়োজনে কাজ করিতেন । প্রকৃত লোক শিল্পের দৃষ্টান্ত 
পাওয়া যায় পাহাড়পুর, ময়নাবতী, মহাস্থানগড় এবং তাত্লিপ্ত ও চন্্রকেতুগড় 
প্রভৃতি স্থানে! এই লোকশিল্পের প্রচলন. হয়ত পরবর্তী যুগ পর্যন্ত ছিল । কিন্ত 
তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এখনও রিশেষ পাওয়া যায় নাই 1১৫ 


1 দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস : 
হিন্দু সমাজের উচ্চত্রেণীর জনগণের জীবনযাত্রা জন্মের পূর্ব হইতে মৃত্যুর 
পর পয স্ত কতকগুলি আধ৷-বর্মীয়ন বীতিনীতির দ্বারা চালিত হইত। 
. বাঙ্গালীর ব্যবহারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মূল অনুসন্ধান করিতে 
- গেলে অস্ত্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষি আদি সমাজের প্রচলিত শব্দের ধারাবাহিক 
ইতিহাসের মধ্যে কিছু কিছু সম্ভব । এই হিসাবে বাঙ্গালীর প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য 
এঁতিহাসিক উপাদান এই শবগুলির মধ্যে পাওয়া সম্ভব । প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন 
সাহিত্যেও এবিষয়ে কিছু পরোক্ষ উপাদান পাওয়া যায় । এছাড়া কৌটিলোর 
-_ ঘর্থশান্ত্র ও বাংসায়নের কামশাস্ত্রেও কিছু কিছু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংবাদ আছে। 
গুপ্তোত্তর যুগের ইতিহাস জানিতে হইলে ইহাদের উপর নির্ভর করিতে হয়। 
গুপতযগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন যুগের শেষ পয স্ত অসংখ্য লিপিমালায় 
এবং প্রস্তর ও ধাতব দেবদেবীর মুক্তি ও পোড়ামাটির কলকে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন 
জীবন সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া সম্ভব । সমসাময়িক 
সংস্কৃত ও প্রাকৃত অপভ্ৰংশ সাহিত্যেও এ বিষয়ে নানা খবর. পাওয়। যায়। 
বঙ্গের সুবিস্তৃত স্বতি সাহিত্য, বৃহদ্বর্মপুরাণ, ্র্াবৈবর্তপুরাণ, চষগীতিমালা, 
দোহাকোষ, সছুক্তিকর্ণাস্বত ও প্ৰান্তিক পোঙ্গলের কিছু কিছু শ্লোক 
এবং রামচরিত ও পবনদূতের মত কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থে সমসাময়িক রাঙ্গালীর 
' দৈনন্দিন জীবনের নাঁনা তথ্য আছে । ্ীহর্ষের নৈষধ চরিতে দৈনন্দিন জীবন 
সক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় ৷৷ কিন্তু তাহার বাঙালীত্ব সর্জনগ্রাহ নহে। 
২ প্রাচীন ৷ স্থতিশাস্ত্র বিশ্লেষণ করিলে বোঝা যায় বান্দালীদের এই দৈনন্দিন 
.. উৎসবের দিনগুলি অনেক শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বেড়াজালে শক্তভাবে আবদ্ধ 
ছিল। কিন্তু এই সমস্ত উংসব তাহাদের জীবনে বিভিন্ন লোকেদের সহিত 
মেলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ আনিয়া দিত। সেইজন্য এই 
সমস্ত উৎসব সামাজিক জীবনে খুবই উপভোগ্য ছিল। 


: দৈনন্দিন জীবল ঃ এমন কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নাই যাহার ' 


সাহায্যে প্রাচীনকালে বন্ধের জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে একটা ধারণা 
পাওয়া যাইতে পারে। প্রাচীনযুগের একেবারে শেষভাগে লিখিত চর্যাপদের মধ্যে 
একমাত্র বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু নির্ভরযোগ্য এতিহাসিক তথ্য পাওয়া 
যায়। ইহা ছাড়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু লিপি মৃত্তি এবং বৈদেশিক বিবরণের মধ্য 
হইতে সামান্য কিছু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব । ইলারসাহায্যে মোটামুটিভাবে চতুর্ঘ 


. " হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য পর্যন্ত বা্গালীদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার একটা 


« জনগোষ্ঠী শাহাদাত বিরত ু ১৪৪ 


পাখা রকিব হিউয়েন-সাঙ-এর ভ্রমণ বৃত্ান্তে বাঙ্গালীদের 
সাধারণ: চরিত্র সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করিয়াছেন। তাহার বিবরণে দেখা যায়: 
তাত্রলিপ্তের জনগণ ছিল সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু। তাহারা সব ব্যাপারে 'তাড়া- 
হুড়ে| করিয়। কাজ করিত এবং কর্ণনুবর্ণের লোকেরা ছিল সাধু এবং অমার্জিত। 
ইৎ্সিঙ তাম্রলিপ্তের বৌদ্ধবিহারবাসী সন্গ্যাসীদের 'উচ্চনৈতিক মানের : কথা 
বলিয়াছেন ।  হিউয়েন-সাঙ বঙ্গদেশের জনগণ সাধারণভাবে শিক্ষার প্রতি: 
আগ্রহী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন । কাশ্মীরের কবি খেমেন্্র তাহার হাশ্যরসায্মক 
কাব্য “দশোপোদেশে” গৌড় হইতে কাশ্মীরে আগত ছাত্রদের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 
তাহাদের খুবই শীর্ণদেহ ও রুগ্ম মেজাজ এবং সামান্য প্ররোচনায় তাহারা ক্ষিপ্ত 
হইয়া ওঠেন। বাঙ্গালীদের চরিত্রে কলহ-প্রবণতার বিষয় বিজ্ঞানেশ্বরের এক 
উক্তিতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে। কিন্ত লেখকগণ সর্বদাই প্রাচীন 
বাঙ্গালীদের উচ্চমানের নৈতিক চরিত্রের কথা বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। 
তাহার! সব প্রকার অপরাধমূলক কার্যকলাপ ( ব্রাহ্মণ হত্যা, মন্তপান, চারিত্রিক 
শৈথিল্য) প্রভৃতিকে দ্বণ্য অপরাধ বলিয়! মনে করিতেন | সেইজন্য এই সকল 


অপরাধমূলক কার্যকলাপ হইতে জনগণকে বিরত হইতে উপদেশ দিতেন এবং 


কেহ এই ধরণের অপরাধ করিলে তাহার জন্য কঠোর শাস্তিবিধানের কথা 
বলিয়াছেন। একই সঙ্গে তাহার! জনগণকে সত্য, পবিত্রতা দান, দয়! প্রভৃতি 
চর্চায় উৎসাহ দিতেন। | 

অমাঁজজীবনে নারীর স্থান £ বাৎসায়নের, কামদদ'হতে জান বারি ৃ 
যে বঙ্গদেশের নারীরা ছিলেন শান্ত, নম্র ও মধুর বাক্যালাপে অভ্যস্ত । তাহারা « 
কোমলাঙ্গী ও অন্্রাগবতীও ছিলেন। প্রাচীনকালে বাঙ্গালী মেয়েদের যে 
বর্ণনা আছে তাহাতে মনে হয় তাহাদের মধ্যে পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল না" 
-  তাহীর! অনায়াসে বাহিরে ভ্রমণ করিতেন.। কিন্তু বাৎসায়নের কোন কোন 
উক্তি হইতে মনে হয় রাজ-পরিবারের মেয়ের! খুব খোলাখুলি ঘোরাফেরা 
করিতে অভ্যস্ত ছিলেন-ন।। তাহারা পর্দার আড়াল হইতে বাহিরের লোকেদের 
সহিত কথাবাৰ্তা বলিতেন ! প্রাচীন বঙ্গদেশে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার প্রচলন 
ছিল, তৰে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় তাহাদের এখানে স্বাদীন 
সবা একেবারেই ছিল না মনে হয়। তাহাদের সবদা কন্যা জী অথবা মাত, 
হিসাবে প্রথমে পিতা পরে স্বামী 'ও শেষে পুত্র বা পরিবারবর্গের অধীন বলিয়া 
দেখান  হইয়াছে। এ. বিষয়ে অবশ্য কিছু বৈশিষ্ট্য বঙ্গদেশে লক্ষা,করা যাঁয়। 
বন্গদেশের পাল ও সেন আমলের লিপিগুলি পাঁঠ করিলে মনে হয় লক্ষ্মীর'মত' 


ৰ 


কল্যাণী নক্ধার মত দর€হা, স্বামীত্রত নিরতা, নারীত্বই ছিল বঙ্গদেশের 
প্রাচীন আদর্শ । রিশ্বন্ত সদয় বন্ধুদম এবং স্থৈযয, শাস্তি ৪ আনন্দের উৎসম্বরপ 
রী হা ছিল তাহাদের একান্ত কাম্য স্বামীর ইচ্ছা স্বরূপিনী হও! তাহাদের 
বাঈনা :এরং বীর পুনের জননী হওয়ার ইচ্ছাই ছিল তাহাদের চরম পরিণতি 
| /জীয়ুতরাহন অপুত্ৰক স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য কোন পুরুষ ন! থাকিলে বিধ 
. স্ত্রীকে তাহার স্বামীর সম্পত্তির 'অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 
. মনতর|ং মনে: হয় ব্গদেশে এই প্রকার বিধি প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বঙ্গদেশে 
নারীরা কতকগুলি আইনগত অধিকার ও সুযোগ-স্থবিধ! ভোগ করিতেন । অবশ 
ইহার মূল ভিত্তি ছিল স্বাভাবির সম্পর্ক এবং আত্মীস্দের কর্তব্যবোধ | হিন্দু 
ঘমাজে বছবিবাহ প্রথার ফলে স্বাভাবিক: কারণে নারীদের অনেক অস্থৰিধা 
ভোগ করিতে হইত ৷ বিবাহিত নারীর! অনেক সময় প্রয়োজনে স্থতা কাটিয়। 
অথৱ| তীত দুনিয়। স্বামীদের আর্থিক সাহায্য করিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর 
নারীদের জীরনযাতা, কি হওয়া! উচিত সেসব বিষয়ে নান! কঠোর অনুশাসন 
ছিন। “নিরামিষ আহার, সর্ববিধ বিলাসবর্জন এবং কচ্ছ সাধন প্রভৃতি তাহাদের 


করিতে হইত ।: এইঅরস্থায় বিধবাদের জীবনযাত্রা খুব একটা! স্থখকর ছিল না । 


'বিরাহিত জীদের৪ অনেক সময় স্বপত্বীর সহিত একত্রভাবে কষ্টের জীবন সহ 
করিতে হইত সহমরণ প্রথা প্রাচীনকালেও প্রচলিত ছিল এবং বৃহদ্ধৰ্মপুরাণে 
ইহার উচ্ছৃসিত প্রশংসা! আছে। ণ 

৷ ধাল ও পানীয় + ভাত, মাছ, মাংস; তরিতরকারি, শাকমজী, দুধ ও ফল 
এই সবই ছিল বাঙালীদের প্রধান খাদ । বঙ্গদেশের বাহিরের ব্রা্মণের সাধারণত 
মাছ-মাংস খাইতেন না এবং ইহা নিন্দনীয় বলিয়া মনে করিতেন। কিন্ত ব্দেশের 
! ব্রাহ্মণের! আমিষ ভোজন করিতেন এবং ভবদেবভ্ নানা প্রকার যুক্তি প্রয়োগে 
ইহার সমর্থন করিয়াছেন।: হরিণের মাংস বাঙালীদের খুবই প্রিয় ছিল। 
₹_ বৃহন্ৰ্ণপুরাণে রই, পুঁটি, সোল প্রভৃতি আীশযুক্ত মাছ ব্রাহ্মণদের ভক্ষ্য বলিয়! 
.. উল্লেখ করা! হইয়াছে । দীমৃতরাহন বাঙ্গালীদের ইন্জিশ (ইলিশ ) মাছের 
টৈলের উল্লেখ ও ৰহল ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন । ইহা ছাড়া শামুক; কাকড়া, 
মোরগ, গ্ক, শূকর প্রভৃতির মাংস ছিল একেবারে নিষিদ্ধ) তবে এমবের 
প্রচলন নিম্স্তরের লোকেদের মধ্যে ছিল । 

মাদক জব্যের মধ্যে ভাত, আটা, মধু এবং গুড় হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার 
 মদ্ভের উল্লেখ চযণপদে দেখিতে পাওয়া যায়। ভবদেব ভট্টের মতে হ্থরাপাঁন 
সকলের মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইহা কতটা কার্যকরী ব্যবস্থা ছিল তাহা : 


জনগোষ্ঠী ও তাহাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন ১৪৭! 
সন্দেহের বিষয়। দুথজাত দ্রব্য বাঙালীদের একটি অত্যন্ত প্রিয় খাঁ ছিল 
(ক্ষির, দধি, স্ব ছানা )। ভবদেব ভট্ট স্বাস্থোর কারণে কিছু কিছু দুথজাত 
দ্রব্য গ্রহণ করা অনুচিত বলিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় প্রাচীন 
বাঙালীর খাদ্য তালিকায় কোথাও ডালের উল্লেখ নাই। ie 

পোশাক ও অলঙ্কার £ প্রাচীন সাহিত্য বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় 
পে যুগের বাঙালী স্ত্রী-পুরুষেরা লাধারণত দুইখণ্ড বস্তু পরিধান করিতেন ৷ 
সম্ভবতঃ ছেলেরা এখনকার মতই মালকোচ! দিয় খাট ধুতি পরিতেন, যাহা 
অধিকাংশ সময়ই হাটুর নীচে নামিত না।' কিন্তু মেয়েদের শাড়ি পায়ের 
গোড়ালি পর্যন্ত পৌছাইত। ধুতি ও শাড়ি কেবল শরীরের নিয়ার্ধ আবৃত: 
করিত । উর্ধাঙ্গ কখনও অনাবৃত থাকিত এবং মেয়েরা ওড়ন! ব্যবহার করিতেন'। ' 
বাঙালীদের ইহা ছিল সাধারণ পরিধেয় বস্তু । কিন্তু বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানে 
অন্যরকম পোশাকের প্রচলন ছিল দেখিতে পাওয়া যায় । প্রাচীন বাঙ্গালীর! 
স্ত্রী-পুক্লষ নিধিশেষে কেহই মস্তকে কোন আচ্ছাদন ব্যবহার করিতেন না, সেজন্য 
তাহাদের চুলের নানারকম বাহার দেখিতে পাওয়া যায়। মেয়েদের, কোন কোন: 
ক্ষেত্রে পুরুষদেরও আংটি, দুল, চুড়ি, হার, বালা প্রভৃতি ব্যবহারের উল্লেখ 
আছে। ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু মেয়েদের জন্ত বিশেষভাবে শঙ্খ নির্মিত। .. 

বিভিন্ন সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে ছেলেরা চামড়ার জুতা, খড়ম, বাশের লাঠি 
ও ছাতা ব্যবহার করিতেন। বিবাহিত নারীর! কপালে সিদুর পরিতেন।, 
তাহারা পিঁছুরে ঠোটও রাঙ্গাইতেন এবং লাক্ষা দিয়! প! নানাভাবে চিত্রিত: 
'করিতেন। 

চ্ঘণপদে বাঙালীদের কিছু আসবীবপত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন 
বিছানার চাদর, তালা) চাবি ইত্যাদি । রামচরিত মানসে ধনী ব্যক্তিদের, 
বাড়িতে নানাগ্রকার কারুকার্যখচিত আসবাঁবপত্রের উল্লেখ আঁছে। বিভিন্ন 
অঞ্চলে পোড়ামাটির খেলনা, ফুলদানি ও নানাপ্রকার ব্যবহারের বিভিন্ন প্রকার 
পাত্রেরও সন্ধান পাঁওয়া। গিয়াছে। সাধারণ জীবনযাত্রায় সবই তখন নিশ্চয়ই 
ব্যবহার করা হইত এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে । 

ক্রীড় চর্চা ও আমোদ প্রমোদ £ বাঙালীদের মধ্যে দাব! ও পাশা খেলা 
খুবই জনপ্রিয় ছিল। প্রথমটি প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে প্রচলিত এবং বঙ্গদেশে 
কোন কোন ধর্মীয় উসবেরও অঙ্গ ছিল। দ্বিতীয়টি কবে বঙ্গদেশে প্রচলিত: 
হইয়াছিল তাহা বলা শক্ত । কিন্ত চ্ণীপদে (দশম শতাব্দী ) ইহার স্পষ্ট উল্লেখ 
আছে চ্ধাপদে কঠসলীত, যন্ত্রসলীত, অভিনয় ও নৃত্য অনুষ্ঠানের উল্লেখ দেখা 


১৪৮ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস 
যায় । রামচরিতে বাঙ্গালীদের প্রচলিত নানা বাগ্যসত্ের উল্লেখ আছে। সঙ্গীত ও 
নৃত্য সাধারণভাবে উচ্চশ্রেণীর নারীর মধ্যেই প্রচলিত ছিল । এই প্রসঙ্গে মন্দিরের 
দেবদাসীদের কথা বলা যাইতে পারে । তাহারা ভারতের নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম . 
অনুসারে দেবস্থানে নৃত্য-গীতের চর্চা করিতেন । তাহারা সাধারণ বিশেষ কোন 
মন্দিরে দেবতার আরাধনার কাজেই কলাবিষ্তা উৎসর্গ করিতেন। সাহিত্যে, 
শিলালিপিতে এবং নানাবিধ চিত্রে. প্রাচীন বঙ্গদেশে স্ত্রী-পুরুষ নিধিশেষে নৃত্য 
অথবা বাদনরত বহু ছবি পাওয়। গিয়াছে । 

অন্যান্য ক্রীড়ার মধ্যে বাগান পরিচঘণ ও জলক্রীড়ার উল্লেখ দেখা যায়। 
: পুরুষেরা কুস্তি, শিকার, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি নানারকম শারীরিক ক্সরৎ প্রদর্শন 
করিতেন । 

যানবাহন £ যানবাহনের ব্যাপারে বঙ্গদেশের গরু ও অশ্বচালিত শকট এবং 
হস্তী ও নৌকার উল্লেখ পাওয়া যায়। অশ্ব,শকট হস্তী সাধারণভাবে ধনীদের ব্যব- 
হারে লাগিত | চর্ধণপদে বন্দদেশের সেনাবাহিনী কর্তৃক উট অধিকারের কাহিনী 
দেখিতে পাওয়। যায়। তবে ইহার প্রচলন খুব একটা ছিল বলিয়া! মনে হয় না । 
নদীমাতৃক' বঙ্গদেশে পরিবহন ব্যবস্থার অধিকাংশ জনপথে চালিত হইত বলাই 
বাহুল্য । চষণপদে নদীপথে ছাড়া সমুদ্রগামী জাহাজেরও উল্লেখ আছে। 
গ্রামের লোকেরা ভেল ব্যবহার করিত। 

বিলাসিতা! ও নৈতিকতা 8 বন্দদেশে প্রাচীনকালেও আধুনিককাঁলের 
মত গ্রামবহল ছিল। রামচরিত মানসে পল্লীবন্ের অপূর্ব বর্ণনা দেখিতে 
পাওয়া যায়। অবশ্য তখনও বঙ্দদেশে কতকগুলি সমৃদ্ধশালী শহরের উল্লেখ 
পাওয়। যায়। এই শহরগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
শাসনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। প্রাচীনবন্দের কবি ও লেখকগণ এই সমস্ত শহরের 
এব ও সৌন্দর্যের বর্ণনা, রাখিয়। গিয়াছেন। এই শহ্রগুলিতে প্রশস্ত 
রাজকীয় প্রাসাদ, মন্দির, মঠ, সাধারণের জন্য উদ্যান এবং বৃহৎ জলাশয় 
প্রভৃতির উল্লেখ আছে। কোন কোন শহরে স্থনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় তালগাছ 
রোপন করিয়া! শহরের সৌন্দর্য ও শহরবাসীদের বসবাসের মনোরম পরিবেশ রচন! 
করা হইয়াছিল । 

এইসব শহরে নানা ধরণের লোকের! (ধনী, দরিত্র, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ) বাস 
- করিতেন । ধনীদের দামী পোশাক ও মূল্যবান আসবাবপত্র, জড়োয়া গহন! 
এবং পান ও ভোজনের প্রাচুষের মধ্যে তাহাদের বিলাসিতার পরিচয় পাওয়া 
যাইত. বিভিন্ন উৎসবে ভোজের ব্যাপারে প্রয়োজনের অতিরিক্তিখাগ্ত্রবয 


জনগোষ্ঠী ও তাহাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন ১৪৯ 


অপচয় আধুনিক যুগের মত প্রাচীন যুগেও বাঙালীদের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট 
বলিয়! মনে হয় ॥ : 

এই ধরণের এশ্বর্য ও বিলাদিতা খুব স্বাভাবিকভাবে নৈতিক, খানের 
অবনতির অন্যতম কারণ। প্রাচীন সাহিত্যে এবং প্রত্বতাত্বিক নিদর্শনে সে 
যুগের নৈতিক চরিত্রের যে অধঃপতন ঘটিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণপাওয়া যায় । 
ধোয়ীর কাব্যেও তাহার বহু উদাহরণ আছে। নৈতিক মানের অবনতির ফলে 
সমাজে কতকগুলি মন্দ রীতি ও আচারের প্রচলন হইয়াছিল। তাহার মধ্যে 
একটি উল্লেখযোগ্য হইল ক্রীতদাস প্রথা । ইহার উল্লেখ জীমৃতবাহনের পুস্তকে 
পাওয়া যায়। দ্বিতীয় আর একটি হইল মন্দিরের সেবায় দেবদাশী নিয়োগ ॥এই 
প্রথার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি এবং আরম্তকাল যাহাই হোক ন কেন পরবর্তী যুগে 
ইহা বাঙালীদের নৈতিক অধঃপতনের অন্যতম একটি কারণ হইয়া দীড়াইয়াছিল। 
দেবদাসীরা খুবই শিক্ষিতা ও বৃত্যপটায়সী- হইতেন। সমাজের উচ্চন্তরের : 
নৈতিক জীবনের উপর. পরবর্তীকালে ইহাদের প্রভাব খুবই লক্ষ্য করা৷ যায়। 
এমনকি উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও নটনটাবৃত্তির প্রচলন ছিল তাহার প্রমাণ আছে । 
কবি জয়দেবের গৃহিনী প্রাকৃবিবাহ জীবনে কুশলী ৪077 
তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ! ৷ 

নৈতিক মানের অধঃপতনের অন্তম কারণ হইল খব্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ 
শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ ও. বৌদ্ধধর্মের মধ্য হইতে তান্ত্রিক সাধনার দিকে অতিরিক্ত 
আগ্রহ ও ঝৌক॥ এই তান্ত্রিক সাধনা ও তাহার আচার-আচরণ হিন্দু ও 
বৌদ্ধ ধর্মের উচ্মমানকে অনেকটাই নিয়গামী করিয়াছিল। এই দুইটি নৈতিক 
অধঃপতনে বাঙালীদের জীবনীশক্তিকে 'অনেকটা পরিমাণে হ্রাস করিয়। 
দিয়াছিল। এই অবক্ষয়ীত সমাজ ব্যবস্থার মধ্য হইতে নানাপ্রকার কুসংস্কারের 
উদ্ভব হইয়াছিল । এইসব কুসংস্কার মান্থষেমানুষে এবং স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে মধুর 
পবিত্র সম্পর্ককে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল 

প্রাক্‌ মধ্যযুগে বঙ্গদেশের অধিবাসীরা ভৌগোলিক একটা অখগুতার মধ্যে 
বসবাস করিলেও তাহাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাঠাঠনের পক্ষে যাহা 
সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল তাহা হইল ভাষাগত এক্য ৷ প্রাচীন যুগে এই 
ভাষাগত এঁকা তখনও গড়িয়া ওঠে নাই । ভাষাগঠনের পক্ষে যে দুইটি উপাদান 
প্রয়োজন তাহা হইল জাতিগত ও ভৌগোলিক এক্য, বাঙ্গালীদের অধিকাংশ 
জাতিগত দিক হইতে মোটামুটি একই গোষ্ঠীর, অন্তর্গত প্রাচীন বঙ্গদেশের 
ভৌগোলিক এঁক্য তখনও সম্পূর্ণ পরিমাণে সাধিত'হয় নাই। 


১৫০ ...- দৃক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস 


.. কিন্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষায় 


সম্পূর্ণ আলাদা নিজস্ব ধরণের এক বৈশিষ্ট্য রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিল । এই 
'নিজন্বতার মধ্য দিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যে সাংস্কৃতিক এক্যের স্থর 
ধ্বনিত হইয়াছিল তাহাই কালক্রমে জনচেতনায় রপাস্তরিত হইয়া প্রসার লাভ 
করিয়াছিল'। ইহা, ছাড়াও বাঙ্গালীদের চরিত্রে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দশম 
ও দ্বাদশ শতাব্দীতে দেখা যায় যাহা, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী 
'অপেক্ষায। তাহাদের একটি স্বাতন্ত্রতা দান করিয়াছিল। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল বাঙ্গালীদের নিজস্ব ভাষার স্থচনা (বাংলা) এবং 
মাতৃরপে দৈবশক্তিকে আরাধনা ( ছুর্গা।), তান্ত্রিকতা বর্জন এবং মস্তকে 
. আচ্ছাদন পরিহার, গ্লাচ্যে মাংসের প্রাচুর্য এবং উত্তরাধিকারের বিশেষ নিয়ম- 
কাঙ্গন। এই সরই বাঙ্গালীদের ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক 
করিয়া রাখিয়/ছিল। এই সমস্ত বৈশিষ্টযগুলি বর্তমানের মধ্য দিয় বাঙ্জালীদের 
শেষপয়ন্ত ভারতীয়দের মধ্য হইতে একটি সম্পূর্ণ পৃথক চরিত্র দান করিয়াছে। 
মোটকথা দ্বাদশ শতকের শেষদিকে বাঙ্গালী একাবদ্ধ জাতি হিসাবে আত্ম- 
প্রকাশ না: করিলেও তাহাদের স্বতত্ত্রজাতি হিসাবে একাবদ্ধ হওয়ার সমস্ত 
সম্ভাবনাই তখন স্পষ্টরপে দেখা দিয়াছিল। সমগ্র বঙ্গদেশের সহিত দক্ষিণ- 
 পশ্চিমরজের, অধিবাসীদের মধ্যে ও' প্রাচীনকালে এঁতিহাঁসিক এই বিবর্তন 
গঠিত হইয়াছিল ইহা অনুমান করা খুবই ফুজিসঙ্গত। 


১0 History of Bengal, Vol. 7, p. 68 
২। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড ), পৃঃ ১*-১১ 
৩। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’ (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ১*-১৮ 
8 |" History’of Bengal, op. cit, pps 8-9: 
*। যোগেশচন্দ্র বহু, মেদিনীপুরের ইতিহাস» পৃঃ ৬৮, ৭০, ৭১ 
৬। সদুমনদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৭-১৫ 

২:91 History. of Bengal, op. cit, pp. 666-567 

| vi 1010) 7. 20. 
৯): অতুল সুর, বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয়, পৃঃ ২১-২৭ 

১০) অতুল হুর, বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, (১৯৭৬), পৃঃ ২৩২২: 
' ১১) History of Bengal, op. cit, pp. 557-502 
মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত) পৃঃ ১৮৮-২২১ 
_ নীহাররঞ্জন রায়;. ?* _ পৃ্ঠ২৬৷-৩৩১, 3: 


-১২। 


১৩ | 


১৪। 


১৫1 


১৬। 


জনগোষ্ঠী ও তাহাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন 


History of Bengal, op. cit, pp. 593-608 
মজুমদার, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২০১-২০৮ 

History of Bengal, op. cit, pp. 642-669 
মজুমদার পূর্বে উল্লিখিত পৃঃ ২*৯-২১৩ 

History of Bengal, op. cit, pp. 394-428 
মজুমদার পূর্বে উল্লিখিত পৃঃ ১৫৪-১৭৩. 

রায় ৮. ৮... পৃই৬০৫-৭১৫ 

History of Bengal, op. cit, pp. 480-556 
মজুমদার পূর্বে উল্লিখিত পৃঃ ২১৮-২৩৯ 

রায় Kl পৃঃ ৭৬৩-৮৩২: 
সরশীকুমার সরস্বতী, পালযুগের চিত্রকলা, ১৯৭৮ 
History of Bengal, ০০, cit, pp. 608-622 
রায় ; পূর্বে উল্লিখিত পৃঃ ৫-১-৬৩ 
নলুমন্ধারূ পৃঃ ২০৬-২০৮ 


১৫১. 


বংশপঞ্জী 


পাল রাজবংশ (১) 
দহ বিষ্ণু 
বপ্যট 


(১) প্রথম পান 
( ৭৫০-৭৭০ ) 


| 
(২) ধর্মপাল=রম্নাদেবী বাকপাল 
(৭৭০৮১০ ) | 

| জয়পাল 
ত্ৰিভুবন পাল (৩) দেবপাল (৮১-৮৫০) (৪) প্রথম দা 

| (৮৫০--৮৫৪ ) 

"রাজ্যপাল | 
(৫) নারায়ণপাল 
(৮৫৪--৯০৮) 
(৬) রাজ্যপাল 

( hus ) 
(৭) দ্বিতীয় গোপাল 
(৯8০-৯৬০ ) 


(৮) দ্বিতীয় বিগ্রহপাঁল 


(2৬০-৯৮৮ ) 


বংশপ্ী টং ১৫৩ 


সাময়িক অবনতি ও পুনরভ্যুখান 
(৯) প্রথম মহীপাল 
19788 
| টু 1. 
(১০) নয়পাল স্থিরপাল বন্তপাল 


( ১০৩৮-১০৪৫ ) 


পাল রাজবংশ (২) 
(১১) তৃতীয় বিগ্রহপাল--যৌবনগ্রী 


] 
| ] | কৈবর্ত বিদ্ৰোহ 
(১২) দ্বিতীয় মহীপাল (১৩ শূরপাল (১৪) রামপাল 


(১০৭০) (১০৭০-১০৭৫) (১০৭৭-১১২০ ) 


711 (১০) কুমারপাল (১৭) মদনপাল--চিত্রমতিক। দেবী 
(১১২০-১১৩০ ) (১১৪৪) FE 


| 
(১৬) তৃতীয় গোপাল : 


(১১৩০-১১৪৪ ) 


| 
(১৮) গোবিন্দপাল 


(১১৪৪-১১৫৫ ) 


(তারিখগুলি আ্মানিক, সঠিক তারিখ সম্পর্কে মতান্তর আছে। ) 

১। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, “বাঙ্গালার ইতিহাস”, প্রথম খণ্ড পৃঃ ১৫৫ 
— ১৫৬ (১৯৭১) 3 

২ History of Bengal (79, W. ), Vol. I, Pages 176-177. 


সেন রাজবং 
বীর সেন 
| 
সামন্ত সেন যশোদেৰী 
| 
(১) বিজয় সেন=বিলাসদেৰী (শূর রাজবংশের) কন্যা) 
( ১০৯৫ ১১২৫-৫৮ ) 


[ 
(২) বল্লাল সেন=রামদেৰী ( চালুক্য বংশের কন্তা৷ ) 
(১১৫৮-১১৭৯ ) 


1 
(৩) লক্ষণ সেন-তাড়াদেবী / তন্দ্রা দেবী 
(১১৭৯-১২০৬ ) 


1 | 
মাধব সেন (৫) কেশব সেন (৪) বিশ্বরূপ সেন 
(১২২৫--১২২৮) (১২০৬-১২২৫ ) 


1 রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, “বাঙ্গালার ইতিহাস”, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৬২ 
‘(১৯৭১)। 
২। History of Bengal ( D. W. ), Page 231. 


বংশপঞ্জী ১৫৫ 


দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের সহিত সম্পর্কিত কয়েকটি ভারতীয় রাজন্যবর্গ । 


উড়িষ্যার পূর্বগন্গ বংশ 

অনন্তবর্মন চোড়াঙ্গদেৰ (১০৭৭-১১৪৭ ) 
1 (১১৪৭-১১৫৬ ) 
রাঘব (ভ্রাতা) (১১৫৬-১১৭০) 


সোমবংশী বংশ 


জন্নেঞ্চয় (৮৫৭ - ৮৮৫) 
সি ০4 
| | 
.প্রথম'যষাতি বিচিত্র ধর 
(৮৮৫--৯২৫) | 
উদ্যোত কেশরী 


( ১০৪০-১০৬৫ ) 


শৈলোডব. বংশ 
মাধব রাজ প্রথম সৈন্যভিতা 


দাক্ষিণাত্যের চোল বংশ 
প্রথম রাজেন্দ্র চোল | ১০১২-১০৪৪ ) 


N. K. Sahu History of Orissa, 1981 
P. K. Mishra } Pp. 86, 113, 183, 203. 
J. K. Sahu * 


Mazumdar, Raychowdhury and Dutta, An Advanced History 
of India— 1967, Pp. 250-1, 256. 


২৩। 


২% 


গ্ৰন্থপঞ্জী 


বাংলা 

রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ ) ১৩৭৭ সাল । 
নীহাররঞ্জন রায় _ব্বাঙ্গীলার ইতিহান (আদিপর্ব ) ১৯৮২। 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় __বাজালীর ইতিহাস ( প্রথম থণ্ড ) ১৯৭১। 
যোগেশচন্দ্র বঙ্গ মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১৩৪৬ সাল। 
বিনয় ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (দ্বিতীয় খণ্ড) ১৯৭৮। 
ট্রলোকানাথ রক্ষিত _তমোলুকের ইতিহাস ১৯৭২। 
যুধিষ্টির জান! বৃহত্তর তাত্রলিপ্ডের ইতিহান ১৩৭১ সাল। 
তরুণদেব ভট্টাচার্য -_মেদিনীপুর-১৯৭৯। 
দীনেশচন্দ্র সরকার “বন্দরনগরী তাঅলিপ্ত” ( ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাতরলিপত) 

১৯৮২। 


'কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়_“তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গব্ষেণা কেন্ত” দর্শকের নথিতে 
( Visitors book ) মন্তব্যঃ (২/৭/৭৬) 
পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত _ প্রত্ততত্বের আলোকে তাত্রলিপ্ত (নিখিলবঙ্গ সাহিত্য সন্মেলন, 
স্মারক গ্রন্থ )--১৯৭৪। 
-তিমলুক” ভারত কোষ, তৃতীয় থণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ । 
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত: “রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রাচীন তাত্রলিপ্ত” (ইতিহাসের 
প্রেক্ষাপটে তা্পিগ্ড ), ১৯৮২। 


রমাপ্রসাদ চন্দ -গোঁড় রাঁজমালা ১৯৭৫ | 
অতুল সর -_বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয় ১৯৭৯ । 
৮ বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস ১৯৭৬। 

নির্মলকুমার বন্ছ :. _হিন্দুপমাজের গড়ন ১৩৫৬ সাল । 

বিমলচন্দ্র সিংহ পশ্চিমবঙ্গের জনবিস্তাস ১৩৬২ সাল। 

অশোক মিত্র “পশ্চিমবঙ্গের পুক্জাপার্বন ও মেলা (তৃতীয় খণ্ড) ১৯৭১। 
ননীগোপাল চৌধুরী. _-বিদেশী পর্যটক ও রাজদুতদের বর্ণনায় ভারত ১৯৮৪। 
অমুল্যচন্দ্র সেন _জৈনধর্ম--১৩৫৮ সাল। 


পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় _-রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ১৩৭৯ সাল। 
সরসীকুমার সরস্বতী - পালযুগের চিত্রকলা ১৯৭৫ 


ইতিহাস -নবপধায় প্রথম/দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৭৩ সাল। - 
“বৈদ্ধ-অস্বষ্” (প্রতিবাদ ও উত্তর), দ্বীনেশচন্ত্র সরকার ও 
রমেশচন্দ্র মজুমদার | 

এঁতিহাদিক _ প্রবন্ধ সঙ্কলন ১ম সংখ] ১৩৮৩ সাল । “চব্বিশ পরগণীর লবণ 


শিল্প ও মলঙ্গীশোষণ+ (১৭৭২-_১৭৭৭)। 
৮ » = সখ্যা ১৯৭৭ “সপ্তগ্রীমণ। 


২৬। 
২৭। 
২৮। 
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19. 


18. 


14. 


"_গ্রন্থপ্ধী ১৫৭. 


সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা --১৩৮৩ প্রথম/দ্বিতীয় সংখ্যা “প্রথম শুরপালের তাত্রশাসন” 1 
৪ ১৩৮৭ চতুর্থ সংখ্যা “এগরো তাঅশাসন”। 
--১৩৯* তৃতীয় সংখ্য! “ধর্মপালের তাত্রশাসন”'। 
সব কয়টির লেখক দীনেশচন্দ্র সরকার। 
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